প্রাক-গলাশী বাংল। 


(সামাজিক ও আধিক জীবন, ১৭০০-১৭৫৭ ) 


সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় 
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সুদ্রক ঠহ প্রবর্তক 'শ্রাণ্টিং এ্যও হাফটোন 1ল1মটেড 
৬২/৩, শীব 1ব গাঙ্গুলী জ্জ্রীট 
কলকাতা-_-৭০০০১৯২ 


ভ৭্২স্র্স 


শস্পিল্কা। শুবুকদের ভদ্দছেশ্ট্যে 


পুর্বাভাষ 


আজ আর একথা জোর দিয়ে বলার দরকার নেই ইতিহাস শুধু রাজকাহিনী নয়। 
অর্থাং রাজনীতি ইতিহাসের একমান্্ বিষয় নয়। আর পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে এটি 
একটি। এতহাসিক কালে মানুষের সমগ্র জীবন চর্যাই হীতিহাসের বিষয়বস্তু 
ইতিহাসের এ আদর্শ ও সংজ্ঞা আজ সবজনস্বীকৃত। তবে এ আদর্শ অনুসরণ করে 
আজে। সবস্তরে ইতিহাস লেখা হয়ান। আঠারে৷ শতকের প্রথম ভাগের বাংলার 
আর্থ-সামাজিক জীবনের অনেকখানি আমাদের অজানা । এ যুগের সামাজিক ও 
আথিক জীবনের রৃপরেখাটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। প্রাকপলাশী 
যুগের ইতিহাস চর্চা মূলত রাজনীতি, বিদ্রোহ, সমর কাহিনী, কূটনীতি, আইন ও 
প্রশাসন ঘরে । এ যুগের সমাজ, দেনান্দন ও সামাজিক জীবন, কাঁষ ও শিল্প, 
বাণিজা ও যোগাযোগ, মুদ্রা, ব্যাঙ্কং ও 'বানময়, রাজ্যের আথিক কাঠামো, 
দুবা মূলা, মূলান্তর, বাজার ও মজুর, শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্ম, ধর্মীয় জীবন ও 
নৈতিকমান ধারাবাহিক ইতিহাসে স্থান পায়ান, এ যুগের শ্রামক, দাস ও নারী 
জাতির অবস্থা সম্পর্কে ধারণ। স্পষ্ট নয়। অথচ এগুলি সামাজিক ইতিহাসের মূল 
প্রতিপাদ্য বিষয়। এ বিষয়গুঁল বাদ দিয়ে বাঙালীর জীবন চর্যার পাঁরচয় পাওয়া 
যায় না। 


বঝংলার সামাজিক ও আঁথক ইতিহাস রচনায় কোনো বিশেষ মতাদর্শ বা 
মডেল অনুসরণ করিনি। আগে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে তথ্যানুসন্ধানের প্রয়াস 
নেই। যাঁদ কোনে৷ মডেল বা কাঠামো দেখ দিয়ে থাকে তবে সেটা স্বাভাবিক 
ভাবেই এসেছে। সযত্নে গড়ে তোল! হয়নি । এমন কোনে। সিদ্ধান্ত বা বস্তব্য 
এ গ্রন্থে নেই যার পেছনে তথ্যের সমর্থন নেই। “নে ডকুমেন্ট, নে 'হাস্ট্রি' 
আদর্শে আমার আস্থা আছে। তোর 1বশ্লেষণে চিন্ন যেমন দাঁড়ায় তেমন রাখার 
চেষ্টা করেছি। 'নজের চিন্ত। ব৷ মন্তব্য জোর করে পাঠকের ওপর চাপানোর চেফা 
কারনি। দু একাঁট সাধারণভাবে অজান৷ তথ্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছি। যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দৃষ্ভার্গ তুলে ধরার জন্য সচেষ্ট থেকেছি। 
বাঙলী পাঠকের কাছে প্রাক-পলাশী বাংলার সামাজক ও আঘিক জীবনের 
পাঁরচয় তুলে ধরা আমার মূল লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্য সাধত হলে আমার পারশ্রম 
সার্থক মনে করব। 


স্বেচ্ছায় এ গ্রন্থ প্রকাশনার দায়ত্ব নিয়ে কে. পি. বাগচী এও কোম্পানীর 
পারচালকর৷ আমাকে খণী করেছেন। এদের আমার আন্তীরক কৃতজ্ঞতা জানাই। 
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১ 

জর্জ মেকলে ট্রেভোলয়ান তার আত পাঁরাচিত “সোশ্যাল 'হিস্টি অব 
ইংল]াণ্ডের' ভূমিকায় সাধারণভাবে, সামাজিক ইতিহাসের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন । 
সংক্ষেপে সংজ্ঞাটি হল 'জনজীবনের ইতিহাসই সামাজিক ইতিহাস, এখানে 
রাজনৈতিক ইতিহাস অপ্রয়োজনীয়” । তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন 
'রাজনোতিক ইতিহাসের কাঠামোর মধ্যে সামাঁজক ইতিহাসের চর্চা হওয়া উচিত? । 
প্রাক-পলাশী যুগের রাজনোতক কাঠামোর মধ্যে বাংলার সামাজিক ও আথিক 
জীবনের রূপরেখাটি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এ গ্রন্থে। এ সময়কার বাংলার 
রাজনৈতিক, সামরিক, কুটনোতিক এমনকি প্রশাসানক ইতিহাসের চেহার৷ আজ 
আমাদের কাছে স্প্$। পর পর পাচজন নবাব এযুগে বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ 
করেছেন। এরা হলেন মুশিদকুলী খা (১৭০০--১৭১৭, দেওয়ান ও ডেপুটি 
সুবাদার; ১৭১৭--১৭২৭, সুবাদার বা নবাব), সুজাউদ্দন খা (১৭২৭--১৭৩৯), 
সরফরাজ খা (১৭৩৯--১৭৪০), আলবদ্দাঁ খাঁ (১৭৪০--১৭৫৬) এবং 
সিরাজুদ্দোলা (১৭৬৬--১৭৫৭)। এদের সময়কার ইতিহাস পাওয়া যায় 
যদ্রুনাথ সরকার সম্পাদত “হাস্টি অব বেঙ্গল" (দ্বিতীয় খও), আবদুল করিমের 
'মুশিদকুলী এও িজ টাইমস্‌”, কালীকিংকর দত্তের 'আিবদ্দী এও হিজ টাইমস্‌, 
(এবং কালীকিংকর ও 'ব্রিজেন গুপ্তের যথাক্রমে “সরাজুদ্দোল।” এবং “সরাজুদ্দৌল। 
এও ইংলিশ ইস্ট হীওয়। কোম্পানী গ্রন্থে । আধুনিক কালে উল্লেখযোগ্য সংযোজন 
হল রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদত 'বাংলাদেশের ইতিহাস+ (মধ্যযুগ) । এই 
্রন্থগুলিতে এসময়কার বাংলার সামাঁজক ও আঁথিক জীবনের ধারাবাহিক 
পারচয় পাওয়। যায় না। 

উনিশ শতুকের শেষ দিক থেকে বাংলা তথা ভারতের আথিক ও সামাজিক 
জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা, গবেষণা এবং গ্রন্থ রচনা শুরু হয়। 
রমেশচন্দ্র দন্ত এ বিষয়ে পথিকিৎদের অন্তম। তার পদাজ্ক অনুসরণ করে 
একাধিক বাঙালী বুদ্ধিজীবী অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার আর্থ-সামাঁজক ইতিহাস 


২ প্রাক-পলাশী বাংলা 


রচনায় এগয়ে গেছেন। এরা হলেন জে. সি. সিংহ, এইচ. আর. ঘোষাল, এন 
কে. সিংহ, এ. ন্রিপাঠী, কে. এন. চৌধুরী, এস. ভট্টাচার্য্য এবং এস. চৌধুরী । 
এ'র৷ প্রধানত ১৭৫৭ অথবা ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাদের আর্থ-সামাঁজক সমীক্ষা 
চাঁলয়েছেন। এদের মধ্যে তিনজন-_ এস. ভট্টাচার্য্য, এস. চৌধুরী এবং কে. এন. 
চৌধুরী- অধ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের আর্থ-সামাজিক জীবনের ওপর আধাঁশক 
আলোকপাত করেছেন। এখানেও সমাজ ও অর্থনোতিক জীবনের পূর্ণ পরিচয় 
নেই । জোর ইংরাজ ইস্ট ইওয়। কোম্পানীর কর্মকাণ্ডের ওপর । এদেশের আথিক 
জীবনের সামাগ্রক পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা দেখা যায় না। এদের উদ্দেশযও 
তানয়। এক কথায় এ সময়কার সামাজিক ও আিক জীবনের পরিচয় পাওয়। 
প্রায় দুঃসাধ্য । প্রবোধচন্দ্র সেন যদুনাথ সরকার সম্পাদিত "হাস্ট্রি অব বেঙ্গল", 
দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন £ পদ্বতীয় খণ্ডে আছে শুধু রাস্জ্রীয় 
ইতিবৃত্ত; যোগ্য এীতিহাঁসকের অভাবে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিবৃত্ত দেওয়। 
সম্ভব হয়নি। বাঙালির ইতিহাসের এই গুরুতর অভাব পূরণের দায়িত্ব ভাবী 
এীতহাঁসকের অপেক্ষায় রইল'। শুধু সামাঁজক বা সাংস্কৃতিক নয়, প্রাক-পলাশী 
যুগের আর্থিক হীতবৃন্তও লেখা হয়নি। 

যে বাংলার পরিচয় এ গ্রচ্ছে দেওয়া হয়েছে তার সমসাময়িক পরিচয় হল 
শজন্লাতুল বিলাদ' (79815 ০£0:09%10069)। প্রায়-সমসাময়িক ইতিহাসাবিদৃ 
গোলাম হোসেন সাঁলম তার পরয়াজ-উস্-সালাতীন' গ্রন্থে বাংলার প্রাকৃতিক 
সীমারেখা পরিষ্কারভাবে নিদে'শ করেছেন । বাংলার দক্ষিণে সমুদ্র, উত্তরে নেপাল, 
1সাঁকম ও ভুটানের পর্বতমালা । পূে চট্টগ্রাম ও আরাকান অণ্চলের পর্বতপুঞ্জ। 
উত্তর-পশ্চিমে বিহার সুবা। দক্ষিণ-পশ্চিমে উীঁড়ষ্যা। সম্রাট আরঙ্গজেবের 
জীবনকালের শেষ দিকে খুব অপ্প সময়ের জন্য বিহার সুবার দেওয়ানি মুর্শিদকুলী 
খাঁর ওপর চাপানো হয়েছিল। ১৭৩৩ থ্ীষ্টাব্দে সুজাউদ্দিনের সময় বিহার সুবা 
পুরোপুরি বাংল সুবার সঙ্গে যুস্ত হল। শতকের গোড়া থেকে উাড়ষ্য৷ বাংলা 
প্রশাসনের অঙ্গ । ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা আক্রমণের রাজনৈতিক ফলশ্রুতি 
ধহসাবে উঁড়ষ/া বাংলার বাইরে চলে গেল । এ দুই প্রদেশের আর্থ-সামাজিক 
জীবন আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। বাংলার সমকালীন ইতিহাসের পাঁরচয় 
1দতে 'গিয়ে মাঝে মাঝে আঁনবার্ষভাবে এদের প্রসঙ্গ এসেছে । এ যুগে কুচাঁবহার 
ও পুর রাজ্যের স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। এর৷ বাংলা সরকারের করদ রাজ্য। 

উইলিয়ম উইলসন হান্টার ঠার শদ এযানালস্‌ অব রুরাল বেঙ্গল'-এ বাংলার 


ভূমিকা ৩ 


সামাজিক ও আর্থিক ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইঙ্গত রেখেছেন। সামাজিক 
ইতিহাসের বিষয়বস্তু কি হওয়া উচিত তারও একটা ধারণা এতে পাওয়া যায় । 
“বাংলার অতীত 'দিনের হাঁসি-কান্না, তার উল্লেখযোগ্য উত্থান-পতন, তার স্মরণীয় 
মানুষগুলি, প্রাচীন শিল্পের অবক্ষয় এবং নতুন নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা 
প্রীতবেশী ও বিদেশীদের সঙ্গে তার বিস্তৃত বাণিজ্য, বাংলার ব্যাঙ্ক, 'বানময় ও 
মুদ্রা ব্যবস্থা, কাঁষ ও কৃষক এবং সবোপাঁর জনগণের সামাজিক জীবন' সামাজিক 
ইাঁতহাসের বিষয় । দুঃখের বিষয় হল পৃথবীর অনেক দেশে সাধারণ কাউন্টি ও 
প্যারিশের স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। বাংলার পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও আর্থিক হীতহাস 
নেই। এ সময়কার বাংল। (বিহার ও ডীঁড়ষ্যা বাদে ) আয়তনে ইংল্যাণ্ডের কিছু 
বোশ। লোক সংখ্য এক থেকে দেড় কোটি ।১ আলেকজাগ্ডার ডাওয়ের মতে 
বাংলা 'পাথবীর অন্যতম উর এবং বিশাল সমতলভূঁম। বহু নাব্যনদীর 
জলপ্রবাহে বিধৌত এ বাংলার দেড় কোটি মানুষ আঁতশয় পাঁরশ্রমী । আরো দেড় 
কোটি মানুষের খাদ্য তারা সহজেই উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখে, । বস্তুত বাংলা 
ভারতের 'বাভন্ন ঘাটাত অণ্লে খাদ্য শস্য সরবরাহ করত। 

গবেষকরা এ বিষয়টিকে নানা কারণে এাঁড়য়ে গেছেন। মৌলিক 
উপাদানের অভাব এক দুর্লজ্ঘয বাধা । এ সময়কার মৌলিক উপাদানের বেশির 
ভাগ হয় ফারাঁস ন৷ হয় ইংরাজী ভাষায় । ইংরাজী উপাদানের বোশর ভাগ লওনের 
ইয়া আফস (কমনওয়েলথ িলেশনস্‌ আঁফিস) এবং ব্রিগিশ মিউজিয়াম 
লাইব্লোরতে সংরাক্ষত। পাশ্চমবঙ্গের লেখ্যাগ্ারে বা জাতীয় লেখ্যাগারে এ 
উপাদানের বিশেষ [কিছু নেই । ফারসি ভাষায় রচিত সমসাময়িক ইতিহাসাবদদের 
্রন্থগুলির মধ্যে সৈয়দ গোলাম হোসেনের “সয়ার-উল-মুতাক্ষরীণ', গোলাম হোসেন 
সাঁলমের শরয়াজ-উসৃ-সালাতীন', সালমুল্লাহ্‌র 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা", ইউসুফ আলির 
*“আহবাল-ই-মহরতজঙ্গ' এবং করম আলিলর 'মুজাফ্‌ফর নামা” বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 
এই প্রধান গ্রন্থগুলি ছাড়াও সুজন রায় ভাগারীর "খুলাসাৎ-উৎ-তাওয়ারিখ' এবং রায় 
ছন্রমনের 'চাহার গুলশানে" এ যুগের বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবন সম্পর্কে কিছু 
1কছু তথ্য পাওয়া যায়। এ গ্রন্থগুলির সবই প্রায় সমসাময়িক বা সমসামায়িক 

১। মেজর জেমস- রেনেল মধ্য শতাব্দীতে বাংলার লোক সংখ্যা দেখোছিলেন এক কোটি। 
আর পলাশীর দশ বছর পরে স্কটল্যান্ডবাসণ আলেকজাচ্ডার ডাও দেখেছিলেন দেড় কোটি। 
রেনেল 'মেমোয়ার অব এ ম্যাপ অব 'হিন্দূম্ছান' প:: ২৪৫ । আলেকজাচ্ডার ডাও, পছন্দ-ন্থান" 


প্রথমধন্ড। পু £ ১১৯। এ সময় ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের লোকসংখ্যা হল গগ্াল্ন থেকে 
পণ্য লক্ষ । টি. এস. এযাসটন, “দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভীলিউশান", পৃঃ ২। 


৪ প্রাক-পলাশী বাংলা 


কালের রচনা । চরিত্রে এগুলির বেশিরভাগ 'দরবারি ইতিহাস' । এগুলি থেকে 
ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা চলে-_নিজেরা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে, 
লেখা নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নয়। এই গ্রন্থগুলির আর একটা বড় টি হল 
এগুলিতে রাজনৈতিক, সামরিক, কুটনোতিক, বিচার বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক 
ইতিহাসের উপাদান পাওয়৷ যায়; সামাজিক ও আর্থক ইতিহাসের বিশেষ কিছু 
নেই। 

ইতিহাসবিদ সত্যসন্ধানী। তাকে হতাশ হলেচলে না। এখন ইতিহাস 
গবেষণায় বহুমান্রক (07010-0101013107) পদ্ধতির চলন। সেই সূত্র ধরে 
অনেক ক্ষেত্রে ইরাজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীর কাগজ- 
পত্রের ওপর নির্ভর করতে হয়। স্বদেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পন্রালাপ, এদেশে 
বিভিন্ন বাণজ্য কুঠীর মধ্যে যোগাযোগ, ব্যবসায়ী নির্দেশ, হিসাব প্রভৃতি এযুগের 
সামাজিক ও আর্ক ইতিহাসের প্রাথমিক উপাদান। এ সমস্ত কাগজপনের 
বেশির ভাগ এখন নাঁথবদ্ধ এবং গ্রবেষকদের ব্যবহারের উপযোগী । তৃতীয় 
প্রধান উৎস হল বিদেশী পর্যটক, ব্যবসায়ী, সেনাবাহনীর আফসার, কোম্পানীর 
কর্মচারী, যাজক ও 'মিশনারীদের রেখে যাওয়৷ স্মৃতিচারণ, ডায়োর ও জার্নাল জাতীয় 
লেখাগুলি । এদের অনেকেই দীর্ঘকাল বাংলায় বাস করেছেন এবং সমকালীন 
বাংলার সমাজ ও অর্থনীতিকে দেখেছেন । এদের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি এবং মন্তব্য, 
মূল্যবান সন্দেহ নেই, তবে এদের ব্যান্তত্ব, ভাললাগা -মন্দলাগা, ভিন্নদেশ ও. 
বিদেশীদের জীবনযারা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার অভাব অনেক সময় এদের 
পর্যবেক্ষণের অঙ্গহানি ঘটিয়েছে। ইতিহাসাবদূকে এদের প্রতিবেদন সম্পর্কে তাই 
সাবধান হতে হয়। এছাড়া, প্রাক-প্রলাশী যুগে বাংলা সাহিত্যের কয়েকজন: 
প্রতিভাবান কবির লেখায় সামাজিক ও আর্থিক ইতিহাসের উপদান পাওয়া যায় । 
এরা হলেন কাব ভারত্চন্দ্র (অন্বদামঙ্গল ), রামপ্রসাদ (কালীকীর্ভন ও. 
1বদ্যাসুন্দর ), গঙ্গারাম (মহারাস্ট্র পুরাণ ), রামেশ্বর ( শিবঝায়ণ ) প্রভাতি কৃষচন্দ্রের, 
সভাকাবি গৃপ্তিপাড়ার বাণেশ্বর 'বিদ্যালঙ্কার বর্ধমানে মারাঠা অধিকারের 
পটভূঁমকায় সংস্কৃত ভাষায় "চন্চম্প লিখেছেন। এঁটও একটি প্রার্থামক 
উপাদান। 

দক্ষিণ ভারতে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুঘল সম্ভাট আরঙ্গজেব ১৭০০ 
ঘ্ীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর মুশিদকুলী খাঁকে বাংলার দেওয়ান নিযুন্ত করলেন। 
এ বছর ডিসেম্বর মাসে কার্যভার গ্রহণ করার জন্য দুশিদকুলী বাংলায় এলেন ॥ 


ভূমিক৷ & 


তান দক্ষ, সৎ, পাঁরশ্রমী, সম্রাটের প্রয়পান্। ঠিক এঁ বছর (১৭০০) কলকাতা 
বাংলা তথা উপসাগরীয় বাণিজ্যের স্বতন্ত্র প্রোসডেব্সির সদর কার্যালয়ে পরিণত 
হল। এতাঁদন প্বাণ্চলের বাণিজ্য মাদ্রাজ প্রোসডোক্সির অধীন ছিল। কলকাতা 
হল তৃতীয় এবং সর্বকানষ্ঠ প্রোসডেির প্রধান কার্যালয় । ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 
২৩ শে জুন পলাশীর যুদ্ধে সরাজুদ্দোলা পরাজিত ও [নিহত হলেন। শুরু হল 
ইংরাজ শান্তর জয়যান্রা। অন্তবর্ত কালে (১৭০০--১৭৫৭) কলকাতায় 
ভাঁবষ/ত বৃটিশ রাস্্রশান্তর রূপরেখা স্পষ্ট হচ্ছিল । পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম সম্পূর্ণ 
(১৬৯৬--১৭১৬), একটি ছোট্র সেনাবাহিনী সুগঠিত, বাণিজ্য জাহাজ প্রয়োজনে 
যুদ্ধ জাহাজ, একটি সুশৃঙ্খল আমলাতন্ত্র, কলেকটরের অধীনে পুলিশ বাহিনীর 
অস্পঞ্ঠ রূপরেখাটি দেখাযাচ্ছে, “মেয়রস্‌ কোর্চ” এবং কোর্চ অব রিকোয়েষ্টে'র 
প্রতিষ্ঠার মাধমে ভাবষ/ত বিচার বিভাগের নিঃসন্দেহে ঠশলান]াস ঘটেছে । 

এ যুগের ইতিহাসের সবচেয়ে উজ্জ্বল দিক হল বাংলায় আপেক্ষিক শান্ত ও 
নিরাপত্তা। আরঙ্গজেবের দেহাবসানের পর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে রাজনোতিক 
স্থিতি ও শান্তি নষ্ট হয়েছে। গংহাসন নিয়ে বিরোধ মুঘল সাম্রাজ্যে ধ্বস 
নামিয়েছে। অপরাদকে মুশিদকুলী, সুজাউদ্দন এবং আলবদ্দীর বাংলায় শান্ত 
ও 1নরাপত্তা রক্ষা করেছেন । চোর ডাকাতের উপদ্রব বন্ধ হয়েছে । মারাঠারা 
দশ বছর ধরে (১৭৪২--১৭৫১) পশ্চিম বাংলার বুকে তাওব চালিয়েছে ঠিকই, 
তবে এটা কোনে সীমাহীন, বিরামহীন ঘটন। নয়। বরাশেষে লুটপাট করার জন্য 
মারাঠার বাংলায় আসত। তাদের যাতায়াতের পথের দুপাশের শহর ও গ্রাম লুণ্ঠিত 
ও অত্যাচারিত হত। বর্ধার শুরুতে ওরা দেশে ফিরত। মগ্ন ও পতুণগ্ীজ জলদস্যুরা 
প্ববঙ্গ ও সুদ্রোপকূলে লুষ্ঠন চালাত। গ্রামবাসীদের ধরে নিয়ে গিয়ে কীতদাস 
রূপে বিক্রি করত। এসব সত্ত্বেও প্রায় অর্ধশতকাল বাংলায় শান্তি ছল। 
'মুজাফফর নামার" শ্রষ্জা করম আল জানয়েছেন 'আলিবদ্দার সময়ে চোর 
ডাকাতের নামই শোন৷ যেত না। যাঁদ কারে সম্পত্তি রাস্তায় পড়ে যেত, মালিক 
ন৷ আসা পর্যস্ত সেদিকে কেউ তাকাত না ।' আলেকজাওার ডাও লিখেছেন 
শঁসরাজের মৃত্যুর পর যার৷ বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পাড়ি দিয়েছেন 
তাদের সাক্ষ্যে জান৷ যায় বাংল! তৎকালীন পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল, এন্বর্শালী 
এবং চাষ আবাদে সমৃদ্ধ দেশ। আভজাত ও ধনী বাঁণককুল এশ্বর্য ও বিলাসে 
গা ভাঁসয়ে থাকেন । ছোটখাট চাষী ও উৎপাদকদের রোজগারও বেশ ভাল। 
তার! সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্য বাস করেন? । 


৬ প্রাক-পলাশী বাংল। 


এ সময়কার বাংল! সম্পর্কে একটি প্রচলিত মত হল ঠিক ৮ সময়ে 
বাংলার আরিক অবক্ষয়ের সূচনা । এ মতের অন্যতম ব্যাখ্যাকার হলেন 
কালীকিংকর দত্ত মহাশয়। এ ধারণার বোঁশর ভাগ ভ্রান্ত বলে মনে হয়। 
প্রকৃতপক্ষে বাংলার আর্থিক এবং সেই সঙ্গে সামাঁজক অবক্ষয়ের যুগ 
শুরু হয়েছে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে । এ ধারা পারিণাত লাভ করেছে 
১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। এ যুগে (১৭৫৭--১৭৭২) বাংলা থেকে ব্যাপকভাবে 
আর্থিক নিষ্কাশনের (০০০710171০ 1217) শুরু। ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ 
থীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা থেকে আক নিক্কাশনের পাঁরমাণ দাড়ায় 
৩৮,৪০০,০০০ পাউও। বাংলার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্বাণিজ্য ইংরাজ ইস্ট 
হাওয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের কুক্ষিগত। দ্বিতীয়ত, বাংলার সামাজিক 
ও আথিক জীবনের ওপর বর্গ হাঙ্গামার প্রভাবের গভীরতা ও ব্যাপকতা নিয়ে 
ইতিহাসাঁবদ্‌ মহলে বেশ মতভেদ আছে । কালীকংকর দত্ত মহাশয়ের মতে এ 
প্রভাব গভীর ও ব্যাপক | দত্ত মহাশয় মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার সামাজিক 
ও আথিক অবক্ষরের জন্য মারাঠা আক্রমণকে দায়ী করেছেন। যদুনাথ সরকার 
মহাশয় মারাঠা আক্রমণকে শবলীয়মাণ প্রবল ঝড়” বলেছেন। বাংলার সমাজ ও 
অর্থনীতির ওপর এ ঘটন৷ তেমন স্থায়ী প্রভাব রাখোঁন । সরকার মহাশয়ের মতে 
বাংলায় মারাঠা আক্রমণের স্থায়ী ফল দূরকমের। উীঁড়ষ্য৷ বাংলা থেকে বোরয়ে 
গেল আর বর্গা আরুমণ উত্তর ভারতের সম্ম্যাসী ও ফাঁকর দসু[দের বাংল লুঠের 
রাস্তা দৌখয়ে দিল। আমাদের বিশ্লেষণে দেখানে৷ হয়েছে মারাঠা আক্রমণের 
প্রভাব অর্থ-সামাঁজক ক্ষেত্রে গ্রভীর, ব্যাপক বা৷ স্থায়ী হয়ান। ইংরাজ ইস্ট 
ইয়া কোম্পানীর বাণিজে;র কোনে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি দেখা যায় না (ইংরাজ 
ইস্ট ইয়া কোম্পানীর বাংলা থেকে রপ্তানি বাণিজ্যের তালিকা দেখুন, 
প্‌ঃ ৬২) 

প্রাক€পলাশী বাংলার আ'থক ধারাটি অবশ্যই প্রাক-গপনিবোৌশক । এযুগে 
ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের ব্যবসা বাণিজ্য বেড়োছিল। বিশেষ করে ইংরাজ 
বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির যুগ এঁটি। ইংল্যাণ্ডে শিল্প 'বিপ্লব তখনো শুরু হয়ান। সবে 
পদধ্বান শোন যাচ্ছে। তবে ব্রিটিশ আর্থিক ওপাঁনবোশকতার লক্ষণগু'লি 
ধীরে ধীরে স্পষ্ট হ'চ্ছিল। ওপানবেশিক কাঠামোটি রূপ পরিগ্রহ করেছিল । 
সমুদ্র বন্দর, ওঁপনিবেশ, দুর্গ, প্রশাসন, আঘথিক লেনদেনের ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত 
পূজর যোগান, একচেটিয়। ব্যবসার ঝোঁক, ছদেশে ও এদেশে ব্যবসায় কাঠামে। 


ভূমিক। ৭ 


(70507201970, ০? 09৫)__সবই স্পষ্ট হয়েছিল। শুধু অভাব ছিল রাস্থী 
ক্ষমতার । ১৭৬৭ থীষ্টাব্দে পলাশী সেটা এনে দিল । 


্‌ 


আর্থ-সামাঁজক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট হিসাবে এ যুগে বাংলার রাষ্ট্র কাঠামো 
এবং রাজনৈতিক ইতিহ।সের রূপরেখাটি সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। 
মুঘল প্রাদেশিক শাসন ব)বস্থায় দুটি স্তপ্ত নাজিম বা সুবেদার (পরবত্ডাঁকালে 
নবাব) এবং দেওয়ান। সম্রাট আকবর সমমর্ধাদাসম্পন্ন দুজন উচ্চ কর্মচারীর ওপর 
প্রদেশ শাসনের ভার দিয়োছিলেন। এরা দুজনেই নিজ নিজ ক্ষেন্রে স্বাধীনভাবে 
কাজ করতেন। প্রত্যেকে নিজের কাজের জন্য সরাসাঁর সম্রাটের কাছে দায়ী। 
সম্রাট নিয়মিতভাবে বিভিন্ন প্রদেশে এদের স্থানান্তীরত করতেন । দুই গ্তপ্তবিশিষ্ 
এই শাসন ব্যবস্থায় নাজিম ও দেওয়ানের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়ে এবং 
উভয়কে সমমর্যাদাসম্পন্ন ও স্বাধীন রেখে প্রদেশগুলিতে বিদ্রোহ সম্ভাবনা বন্ধ 
করার চেষ্টা হয়েছিল। নাজিম প্রাদোশক সেনাবাহিনীর প্রধান, শাত্তি-শৃঙ্খলা 
রক্ষক এবং ফৌজদারি বিচার বিভাগের আঁধপতি। এর অধীনে ফৌজদারর। 
জেলায় জেলায় বিদ্রোহ দমন, শান্ত রক্ষা এবং কর সগগ্রহে দেওয়ানি বিভাগকে 
সাহায্য করত। নাজিমের অধীনে কাজীরা জেলা, প্রধান শহর এবং রাজধানীতে 
ফৌজদারি িচারকার্য পরিচালনা করত। দেওয়ান রাজস্ব বিভাগের প্রধান। ভার 
অধীনে ছিল প্রধান কানুনগ্ো, কানুনগো, আমিল, ফতেদার, ফাঁসলদার, 
মুৎসদ্দ, আমিন, মকদ্দম শ্রেণীর অসংখ্য রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী, [হসাব ও 
দাঁলল রক্ষক। এদের নিয়ে দেওয়ান স্বাধীনভাবে তার বিভাগীয় কাজকণ্ম 
দেখাশোনা করতেন। কর সংগ্রহ করে দিল্লীতে ইম্পিরিয়াল দেওয়ানের নিকট 
বাষিক কর ও হিসাব পেশ করা তার প্রধান কাজ। এছাড়া তিনি দেওয়ানি 
মামলা সংক্রান্ত 'িচার ব্যবস্থার প্রধান। নিজামত ও দেওয়ান বভাগের জন্য 
পৃথক পৃথক জাগীর নিদিষ্ট ছিল। জাগীরের আয় থেকে [বভাগীয় সমস্ত রকম 
ব্যয় নিবাহ হত। আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে প্রাদোশক শাসন ব্যবস্থার বাইরের 
কাঠামো ঠিক থাকলেও এর অভ্যন্তরীণ চারিন্তিক পরিবর্তন ঘটে যায়। প্রাদেশিক 
নাজিম বা সুবাদার প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় সবেসবা হয়ে বসেন। দেওয়ান 
তার অধীনে রাজ্যের দ্বিতীয় প্রধান কর্মচারীরূপে পারিগাঁণত হন। 

[ঠিক এরকম প্রাদেশিক প্রশাসানক কাঠামোয় ১৭০০ শ্বীষ্চাবের শেষে 
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মুশিদকুলী বাংলার দেওয়ান হয়ে এলেন। ঢাকা তখন বাংলার রাজধানী । 
আরঙ্গজেবের পোন্র আঁঙজমুশশান বাংলার সুবাদার €১৬৯৭--১৭১২)। 
যুশিদকুলী আরঙ্গজেবের আঁত প্রিয় এবং বিশ্বাসভাজন। তিনি মুশিদকুলীকে 
বাংলার দেওয়ান ছাড়াও উড়ষার দেওয়ান ও নাজিমের পদ এবং বিহারের 
দেওয়ানের পদ দিলেন। এটা তার অসাধারণ যোগ্যতার পরিচায়ক । বাংল৷ 
প্রশাসনের কায়েমী স্বার্থবাদীর। প্রমাদ গুণলেন। এর! সুবাদার আঁজমুশ-শানের 
সহযোগিতায় নতুন দেওয়ানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। আঁজমুশ:শান 
অলস ও লোভী । টাকার ওপর তার ভীষণ লোভ। যেমন করে হোক টাকা 
যোগাড় করবেন এই তার পণ। তিনি এদেশের অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিসের একচেঁটিয়৷ ব্যবসায় করতেন । এজন্য সম্রাট আরঙ্গজৈব তাকে একবার 
তিরঞ্কার করেছিলেন। সুদক্ষ, সং দেওয়ান ও অর্থগৃরদ সুবাদারের মধ্যে 
বিবাদ বাধতে দোঁর হল না। সুবাদার বাংলার সরকারি অর্থের অনেকখানি 
আত্মসাৎ করেছিলেন। মুশিদকুলী এ সব বন্ধ করতে প্রয়াসী হলেন। সম্াটের 
টাকার প্রয়োজন। এছাড়া তার গত্ন্তর নেই। সুবাদার ঢাকার নগদী২ 
সেনাবাহিনীকে দেওয়ানের প্রাণনাশের জন্য উত্তোঁজত করলেন €(১৭০২)। 
এ যড়যন্ত্র বার্থ হল। মুশিদকুলী ঢাকায় থাক। নিরাপদ মনে করলেন না। 
তিন প্রদেশের মধ্যস্থল মুকৃসুদাবাদে (বর্তমান মুশিদাবাদ ) তান দেওয়ানি 
[বিভাগ স্থানান্তরিত করে নয়ে এলেন (১৭০৪)। এ সময় আজমুশ-শানও 
ঢাকা ছেড়ে পাটনায় এলেন। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে নিজপুর্র ফারুখাসয়ারকে 
বাংলায় তার প্রতিনাধি রেখে আট কোটি টাকা !নয়ে তান 'দল্লী চলে গেলেন । 
১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মুশিদকুলী বাংলার ডেপুটি সুবাদার হলেন। তার পরেই 
তার ভাগ্যবিপর্ষয়ের শুরু । ১৭০৮ সনের প্রথম 'দিকে তিনি দাঁক্ষণাতের 
দেওয়ান নিযুন্ত হলেন। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ান জিয়াউল্লাহ নিহত 
হলে মুশিদকুলী বাংলায় ফিরে এলেন। ১৭১৩ সনে ডেপুটি সুবাদারের পদটি 
তাকে দেওয়া হল। এ সময় থেকে মুশিদকুলী কার্যত বাংল৷ প্রশাসনের প্রধান । 
নামমাত্র সুবাদার মীরজুমল। (১৭১৩--১৭১৬) কখনে৷ বাংলায় আসেনান। 
তার হয়ে মুশিদকুলীই সমস্ত প্রশাসানক কাজকর্ম চালাতেন। ১৭১৭ 


ই। রাজধানশর সেনাবাহনশীর একাঁট দল সরকার কোবষাগার থেকে নগদ বেতন পেত। 
এদের নগদশ সেনাবাহনশ বলা হয়। এ বঝাঁহনশর বকেয়া বেতনের দাবীতে দলের অধ্যক্ষ আবদুল 
ওয়াহিদ সংবাদারের টি*সনিতে মু শদকুলণর ওপর চড়াও হয়ে প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল। 


ভূমিকা ৯ 


শ্ীষ্টাব্দে তানি বাংলার সুবাদারি পেলেন। ১৭২৭ শ্রীফীব্দের ৩০শে জুন 
তার মৃত্যুদিন পর্যন্ত এ পদে আসীন ছিলেন । তার সময় থেকে বাংলার 
রাজনীতিতে "দিল্লীর প্রাধান্য ও হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়ে যায়। 

মুশিদকুলী সারাজীবন তৈমূর বংশের প্রতি ঠার আনুগত্য অটুট রেখেছিলেন। 
বাংলার রাজস্ব নিয়মিত দিল্লীতে পাঠিয়েছেন। গৃহযুদ্ধের সময় তার নীতি হল 
ণযাঁন দিল্লীর সংহাসন দখল করবেন তিন তার আনুগত্য ও বাংলার রাজস্ব 
পাবেন ॥ এ কারণে উত্তরাধিকার যুদ্ধ চলাকালীন তিনি ফারুখসিয়ারের 
প্রতিনাধ রশিদখাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে নিহত করেন। ফারুখসিয়ারের 
আদেশমত বাংলার রাজস্ব তাকে দেননি। কিন্তু যে মুহুর্তে ফারুখাঁসয়ার দিলী 
দখল করলেন (ফেব্রুয়ারী, ১৭১৩) মুশিদকুলী সঙ্গে সঙ্গে তাকে আনুগত্য 
জানালেন এবং সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠালেন। ফারুখাসিয়ারও গুর্শদকুলীকে 
বাংলার ডেপুটি সুবাদার ও পরে সুবাদারের পদ দিলেন। 


মুর্শদকুলীর কোনে পুন্ন সন্তান ছিল না । তার জামাতা সুজাউীদ্দনের সঙ্গে 
তার কন] িনাত-উন-নিসার সম্পর্ক তেমন ভাল ছিল না। তার ইচ্ছ৷ ছিল তার 
পর দৌঁহন্র সরফরাজ (সুজাউদ্দিনের পুন্ন) বাংলার নবাব হোন। সুজাউীদ্দন 
তার মৃত্যুসময়ে উড়িষ্যার ডেপুটি গভর্ণর। তার পরামর্শদাতাদের মধ্যে ছিলেন 
পরবতাঁকালের সুবিখযাত হাঁজ আহমদ, আলবদ্ণা ও আলমাদ । সুজাউীদ্দন 
£সনাবাহনী নিয়ে মোঁদনীপুরের মধ্য দিয়ে মুশিদাবাদের সিংহাসন দখল 
করার জন্য এাগয়ে এলেন। পিতা পুনের সিংহাসন নিয়ে লড়াই আসম্ন। এ 
পরিস্থিতিতে মুশি“দকুলীর বেগম সরফরাজ খাঁকে তার পক্ষে সংহ।সন আগ 
করার পরামর্শ দিলেন। সরফরাজ মাতামহীর পরামর্শ মেনে নিয়ে পিতার সঙ্গে 
দেখা করলেন। সুজাউদ্দিন মোঁদনীপুরেই বাদশাহের কাছ থেকে নবাবি সনদ 
পেয়েছিলেন। 

সুজাউদ্দিন তার প্বব্তী শাসক মুশিদকুলীর ন্যায় সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব 
নিয়ামত পাঠাতেন । মুশিদকুলীর সময়কার প্রশাসনিক কঠোরতা অনেকখান 
হাস করা হল। জমিদারদের সঙ্গে বাবহারে তান নতুন রাস্ট্রনীতি অনুসরণ 
করলেন। বন্দী জামদারদের মুন্ত দেওয়৷ হল। এর] নিয়ামত রাজস্ব দেওয়ার 
প্রাতশ্রুতি দিল। মুবশিদকুলীর দুজন অত্যাচারী প্রশাসক নাজির আহমদ ও 
মুরাদ ফরাসকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সুজাউীদ্দন তার নতুন উদার রাষ্ট্রনীতি ঘোষণা 
করলেন। তার সময়ে বিহার স্থায়ীভাবে বাংলার সঙ্গে ধুন্ত হল (১৭৩৩)। 


১০ প্রাক-পলাশী বাংল। 


প্রশাসনিক সুবিধার্থে তিনি বাংলা, বিহার, উীড়িষ্যাকে চার ভাগে ভাগ করলেন। 
[বিহার ও ডীঁড়ষ্য দুটি পৃথক প্রশাসাঁনক বিভাগ বা উপপ্রদেশ হল। বাংল। 
[বভন্ত হল দুভাগে। মধ্য উপপ্রদেশে রইল বাংলার পশ্চিম, মধ্য এবং উত্তরবঙ্গের 
কিছু অশ। ঢাকা উপপ্রদেশে গেল বাংলার প্র ও দক্ষিণাঞ্চল, উত্তরবঙ্গের এক 
কষদ্রাংশ, শ্রীহট ও চট্টগ্রাম। নবাব স্বয়ং তার উপদেষ্টাদের নিয়ে মধ্যাঞ্চল শাসন 
করতেন। বিহারে আললবদ্দাঁ, ঢাকায় সুজাউদ্দিনের জামাত৷ দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী 
এবং উীঁড়ফ্যায় নবাবের "দ্বিতীয় পুন্র মহম্মদ তকি খাঁ গভর্ণর হলেন। তাঁকি খাঁর 
মৃত্যুর পর দ্বিতীয় মুর্শিদকুলী উঁড়্‌ষ্যায় গেলেন এবং সরফরাজ খাঁ ঢাকার 
ডেপুটি গভর্ণর হলেন। তার দেওয়ান যশোবন্ত রায় ঢাক। উপপ্রদেশে সুশাসন 
চালু করেছিলেন ৷ সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পেল, জনগ্রণ শান্তি ও সমৃদ্ধির মুখ 
দেখল। চালের দম শায়েস্তা খাঁর সময়ের রেকর্ড স্পর্শ করল- অর্থাৎ টাকায় 
আট মণ। শায়েস্তা খপর নির্দেশমত বন্ধ শহরের পশ্চিম দুয়ার এতদিন পর প্রথম 
খোলা হল। বিহারে আঁলবদ্দাী সুশাসন ও যোগ/তার পরিচয় রাখলেন। 
বিদ্রোহী জমিদারদের দমন করে রাজত্ব বাড়ালেন। শৃঙ্খলা ফিরে এল! 
উড়িষযা প্রশাসনেও উন্নাত দেখা গেল । ইউরোপীয়র৷ সুজাতীদ্দনের শাসনকালকে 
সুশাসন ও শান্তর যুগ বলে উল্লেখ করেছেন। 

সুজাউাদ্দিন নিজে শান্তীপ্রয়, বিলাসী মানুষ । প্রশাসনের সব ভার দিলেন 
বিখ্যাত শ্রয়ী হাজি আহমদ, আলমটাদ ও জগংশেঠ ফত্চটোদের ওপর । তার সময় 
রাষ্ট্রের ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। সেনাবাহিনী বাঁড়য়ে পিশ হাজার করা 
হল। মুর্শিদাবাদে অনেকগুলি প্রাসাদ, আঁফস, কাছারি, অন্ত্রাগার, দরবারবক্ষ 
ও তোরণ উঠল । ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে দহপাড়াতে তিনি বানিয়েছিলেন একাটি 
সুন্দর মস্জিদ ও বাগান (ফারাবাগ )। সুজাউীদ্দিনের চারিত্রিক স্মথলন তাকে 
তার প্রধান উপদেষ্টাদের ক্রীড়নকে পরিণত করল। এমনাক স্বার্থান্বেষী এই 
রয়ী সুজাউাদ্দনের পরিবারে নানারকম ভুল বোঝাবুঝি ও কলহের সৃষ্টি করত। 
শরয়াজ-উস্-সালাতীন' ও 'তারখ-ই-বাঙ্গালা থেকে এসব তথ্য পাওয়া যায়। 

১৭৩৯ খ্বীষ্টান্দের ১৩ই মা সুজাউীদ্দন মার৷ গেলে তার পুন্র সরফরাজ খা 
বাংলার নবাব হলেন। মান্র এক বছর তিনি শাসন ক্ষমতায় টি“কে ছিলেন । 
পিতার মত ভোগ্াপ্রয়, বিলাসী, ইন্দ্িয়পরায়ণ সরফরাজ ধর্মে গৌড় । তিনি 
তার পিতার আমলের আঁমত শান্তশালী অমাতন্য়কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। 
সরল, বিশ্বাসপ্রবণ সরফরাজের প্রশাসন পরিচালনার মত প্রতিভা বা চরন্নিক 


ভুমিকা ১১ 


দৃঢ়তা ছিলনা । অল্পাঁদনেই প্রশাসাঁনক বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দেখা দিল । হাঁজ 
আহমদের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্র শুরু হল। আলমচাদ ও জগংশেঠ ফতেঠাদ এ বড়যন্তরে 
যোগ দিলেন । ইতিমধ্যে বিহারে আলিবদ্দাও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত 
হচ্ছিলেন। ১৭৪০ শ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রল গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খাকে 
পরাঁজত ও নিহত করে আলিবদ্দাঁ বাংলার মস্নদ দখল করলেন। ১৭৪০ 
থেকে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আলিবদ্দা বাংলার নবাব। 

তার শাসনকালের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল বাংলায় বাঁ আক্রমণ € ১৭৪২- 
১৭৫১)। দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা আফগান বিদ্রোহ (১৭৪৫, ১৭৪৮ )। পুরো 
দশ বছর ধরে আলিবদ্দাঁ আবশ্রাম মারাঠা ও আফগানদের বিরুদ্ধে লড়াই করে- 
ছিলেন। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে উীড়ষ্যার ডেপুটি গরভণ'র দ্বিতীয় মুশিদকুলী 
(বুস্তমজঙ্গ) কে পরাস্ত করে তান ডীঁড়ফ্যা দখল করলেন। এঁ বছরের শেষে 
বন্দী দ্রাতুষ্পু উঁড়ষ্যার সদযানিযুন্ত ডেপুটি গভর্ণর সৈয়দ আহমদ খাঁকে উদ্ধার 
করার জন্য তাকে দ্বিতীয়বার অভিযান নিয়ে উঁড়ৃষ্যায় যেতে হয়েছিল। উীঁড়ষ্যা 
থেকে ফেরার পথে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রল মাসে তান মারাঠাদের সম্মুখীন 
হলেন। ১৭৫১ শ্বীষ্টাব্দের মে বা জুন মাসে নাগপুরের আধপাতি রঘূজী 
ভেখসলের সঙ্গে চুক্তিতে মারাঠা অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটল । মাঝখানে ১৭৪৫ 
এবং ১৭৪৮ সনে আঁলবদ্দার এককালের বিশ্বস্ত আফগান সেনানায়করা বিদ্রোহ 
করে বসল। মারাঠাদের সঙ্গে আফগানদের ঘাঁনষ্ট যোগাযোগ প্রাতীষ্ঠত হল 
দিতীয় মুশশিদকুলীর কর্মচারী মীর হাবিবের মাধ্যমে। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া 
বালাজ বাজীরাও এরং নাগপুরের রাজা রঘুজী দুজনেই বাংলায় এসেছিলেন । 
সম্রাটের অনুরোধে পেশোয়া৷ এসেছিলেন রঘুজীর বিরুদ্ধে আঁলবদ্দীকে সাহায্য 
করার জন্য। আঁলিবদ্দার কাছ থেকে বাইশ লক্ষ টাকা ও চৌথের প্রাতিশ্ুতি 
পেয়ে তিনি রঘুজীকে বাংল! থেকে তাড়িয়ে দিলেন। পেশোয়ার শনু রঘুজীর 
সেনাপতি ভাস্কর পাঁণ্ত আবার পরের বছর বাংলায় দেখা দিলেন। সর্বস্বান্ত, 
শ্রান্ত আলিবদ্দাঁ বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিলেন। বহরমপুরের কাছে মানকরাতে 
(৩১ শে মার্চ, ১৭৪৪) মারাঠা সেনানায়কদের আলোচনার জনা ডেকে এনে 
হত্যা করলেন। 

আলিরদ্দা রেহাই পেলেন না। ভাগ্করের রাজা রঘুজী প্রতিশোধ নেবার জন্য 
বাংলায় ছুটে এলেন। আঁলবদ্দার আফগান সেনানায়ক মুস্তাফ। খাঁ বিহারে 
দ্রোহ করলেন। বিহারের ডেপুটি গভর্ণর জয়নুদ্দনের হাতে [তানি নিহত 
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হলেন। মীর হাবিব মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাংলায় লুঠতরাজ চালালেন। 
এ সময় উড়ষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় মারাঠাদের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৪৮ সনে আফগান দলপাঁতি শমসের খাঁ ও সরদার খাঁ 
[বদ্রোহ করে পাটন৷ দখল করলেন। এদের হাতে বিহারের ডেপুটি গভণর 
আলিবদ্দাঁর জামাতা জয়নুদ্দিন প্রাণ হারালেন। আলবদ্দা এ বিদ্রোহ দমন 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন । মারাঠার। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে আগ্রসংযোগ, 
হত্যা, লুষ্ঠন চালালে৷ আরো কিছুকাল। শেষে ১৭৫১ খ্রীষ্টাবের মে মাসে 
উভর়নপক্ষ এক চুন্ততে আবদ্ধ হল। আঁলবদ্দী রঘুজীকে বাংলা থেকে বাষিক 
বারো লক্ষ টাকা চৌথ 'দতে রাজী হলেন। উীঁড়ষ্য। কার্যত মারাঠাদের হাতে 
ছেড়ে দিলেন। মেদিনীপুর ও উীঁড়ষ্যার মধ্যবর্তী সুবর্ণরেখা নদী বাংল! ও 
উাঁড়ষ্যার মধ্যে সীমারেখা হিসাবে চিহত হল। মারাঠা রাজা ভবিষ্যতে এ 
সীমারেখা আতিক্রম করে বাংলা আক্রমণ করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। 
এরপর আরে৷ পাঁচ বছর আলিবদ্দা বেচে ছিলেন। এ সময় বিধ্বস্ত বাংলার 
পুনগ্রঠনে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। তার সময় দিল্লীতে নিয়মিত রাজস্ব 
পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। ইউরোপীয়দের চোখে আলিবদ্দা ছিলেন দক্ষ ও 
কার্যকরী শামক। 

আলবদ্দাঁর মৃত্যুর পর তার প্রিয় দোহিন্র 'সিরাজুদ্দোল৷ বাংলার মস্নদে 
বসলেন। তার নবাব মান্র চোদ্দ মাসের ( ১০ই এ্রাপ্রল, ১৭৫৬-_-২৩শে জুন 
১৭৫৭ )। বাংলার আঁভজাত শাসক শ্রেণী, আতি ধনী জগং শেঠ পাঁরবার এবং 
সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ আঁফসাররা অনেকেই নানা কারণে তার ওপর বিরূপ 
হলেন। ইংরাজ ঈস্ট ই্ডয়৷ কোম্পানীর 'বিপুল বাংলা বাণিজ্য, কোম্পানীর 
কর্মচারীদের অবৈধ ব্স্তিগত ব্যবসা, ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসিদের মধ্যে 
সংঘাত এবং বাংলায় তার প্রতিক্রিয়া, ১৭৫৭ শ্রীষ্টাবন্দের মার্চে আফগান দলপতি 
আহমদশাহ আবদালির দিল্লী অভিযান অলক্ষ্যে এই 'বড়ম্বিত নায়কের পতনের 
প্রেক্ষাপট তোর করেছিল। নিজের চারন্রিক আস্থরতা, অন ভিজ্তা, কূটনৈতিক 
জ্ঞানের অভাব ও শোর্ধহীনত৷ তার পতনকে নিশ্চিত করে তোলে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
বাংলার সমাজ £ হিন্কু ও মুসলমান-_দাস ও শ্রমিক 


মা্সীয় দৃষ্টকোণ থেকে লেনিন সামাজিক শ্রেণীর উৎপত্তি ও চরিত ব্যাখ্যা 
করেছেন। শ্রেণী হল কতকগুলি বৃহৎ সামাজিক গোষ্ঠী, ইতিহাস-নি দিষ্ট 
সামাজিক উৎপাদনে যারা বিভিন্ন ভূমিকা নেয়, উৎপাদনের উপাদানের সঙ্গে 
যাদের সম্পর্ক ভিন্ন, সামাঁজক শ্রম সংগঠনে যারা আলাদা, সম্পদ আহরণে এবং 
অংশ গ্রহণে যারা স্বতন্র। সামাজিক আথিক চিত্রে ভিম্ন অবস্থানের জন্য যার! 
একে অনোযর শ্রমাজিত ফল ভোগ করতে পারে ।'১ অর্থাৎ সামাঁজক উৎপাদন' 
ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পকিত 'বাভন্ন গোষঠীই শ্রেণী । মাক্সীয় দর্শনে শ্রেণী প্রধানত দুটি_ 
উৎপাদনে যার! শ্রম যোগায় আর উৎপাদনের উপাদানের যারা পুশজপাতি মালিক । 
মাক্সের সমাজ ঝাখ্যায় একটি জিনিস পরিষ্কার লক্ষ্য কর! যায়, সেটা হল সমাজে 
শ্রেণী পার্থক্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে সামাজিক পাঁরবর্তনের পথ তোর 
করা। উৎপাদনের সঙ্গে গভীরভাবে যুস্ত হওয়ার ফলে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে 
শোষণ করে। শুরু হয় ধন বৈষম্য। এক শ্রেণী হয় ধনহীন, অপর শ্রেণী ধনী। 
শুরু হয় ধনী ও নির্ধনের মধ্যে ঘন্্ব । দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে সমাজ গাঁতিশীল হয়। 
সমাজ বিজ্ঞানীদের অপর একটি গোষ্ঠী বর্ণ ও শ্রেণীর অন্যভাবে ব্যখ্যা 
করেছেন। বণ হল অনুভুমিক কতকগুলি সামাজিক গোঠী যার কখনেো৷ একে 
অন্যের হ্থান গ্রহণ করে না। একের দুয়ার অন্যের কাছে বরাবরই রুদ্ধ 
থাকে; অন্তত এঁতিহাবাহী বর্ণসমাজে গতিশীলতা নেই। জন্ম ও 
বৃত্তির ওপর প্রাতিষ্ঠিত বর্ণের দুর্গ প্রায় দুর্ভেদ্য (০1০50৫ 9০০1০ )। ধন 
বৈষম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এরা সমাজকে উল্লস্ব রেখায় ভাগ করেছেন। 
উল্লষ্ রেখায় বিভন্ত শ্রেণীগুলি একে অন্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে । এরকম 
সামাজিক কাঠামোয় গতিশীলতা বোশ। শ্রেণীগত গী আঁতক্রম করা সহজ । 


১। ভি. আই. লেনিন, “কলেক'টেড ওয়াস", খণ্ড ২৯ (মদ্কো, ১৯৬৯) প?ঃ ৪২৯ 
(অনুবাদ গন্হকারের )। মাঝের চিন্তায় ও সামাঙ্গক ব্যাখ্যায় দর্শনের বার্ধাকরণ ভূমিকা 
লক্ষ্য করা যায়। সামাঁজক পাঁরবর্তন ও পুনগঠিনের এট একাঁট শান্তশাল? হাতিয়ার। এটা 
(বম দর্শন নয়। 
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অন্য একদল সমাজীবজ্ঞানী অক্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলার সমাজ 
কাঠামোর আলোচন৷ প্রসঙ্গে পিরামিডাকৃতি সমাজের কথা বলেছেন।২ এরকম 
সামাজিক কাঠামোর একেবারে শীর্দেশে নবাব, একেবারে নীচুতলায় সাধারণ 
মানুষ। মাঝখানে নবাবের নীচে বাংলার প্রভাবশালী আভজাততন্ত্র। এ'রা হলেন 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, সৈন্য বাহনীর অধ্যক্ষ, মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ এবং বাংলার 
প্রভাবশালী জমিদার গোষ্ঠী । আঁভজাত তন্ত্রের নীচে গ্রামীণ সম্পন্ন ভূঘ্বামী, বণিক, 
মহাজন, ব্যবসায়ী, রাজকর্মচারী, বোনয়ান, সরকার, গ্োমস্তা, মুৎসুদ্দ প্রভৃতি 
শ্রেণীর কর্মচারী । শেষ স্তরে বাংলার বিশাল জনগ্োষ্ঠী। এরা কৃষক, কারগর, 
হস্তশিপ্পী, সাধারণ সৈনিক এবং অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর কর্মজীবী ও শ্রমজীবী 
মান্ুষ। এদের বিশ্লেষণে সমাজ চারভাগে বিভন্ত--মোট চারটি সামাঁজক শ্রেণী । 
সমসাময়িক ইতিহাসাঁবদ্‌ গোলাম হোসেন মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার ধন- 
বৈষম্য ও সামাজিক মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে সমাজকে তিনভাগে ভাগ 
করেছেন।৩ অভিজাতর৷ প্রথম, গ্রামীন সম্পন্ন ভূগ্বামীর৷ দ্বিতীয় এবং আপামর 
জনসাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর অন্তভূরন্ত। তৎকালীন বাংলার সমাজ ও শ্রেণীবন্যাসের 
এটা একটি অতি সরলীকরণ। এ সময়কার বাংলার সমাজ 'নিঃসন্দেহে বহু গ্োষঠী 
ওজাতি নিয়ে গঠিত (18151 ৪০০৩৫ )। প্রধান দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও 
মুসলমান ছাড়াও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী ইউরোপীয় বাঁণক এবং আমেনীয় ব্যবসায়ীরা 
অনেকেই এসময়ে বাংলায় স্থায়ীভাবে প্রীতীষ্ঠত। এদের সংখ্যা অবশ্য খুবই কম 
এবং সামাজিক প্রভাব নগণ্য। এর৷ ছাড়া এ যুগের বাংলায় বহু অবাঙালী 
স্থায়ীভাবে বাস করত। এরা হলেন রাজপুত, মাড়োয়ার, কাশ্মীরী, গুজরাট 
পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক । বাংলার মুসলিম সমাজে 
অবাঙালী আরব, ইরাণী, তুকাঁ, ও পাঠানদের স্থায়ীভাবে বাস করতে দেখা যায়। 

অনেক হতহাসাঁবদূ ও সমাজাবিজ্ঞানী মাক্সীয় দর্শনের শ্রেণী ও ভারতের বর্ণ-. 
প্রথাকে সমার্থক বলে ধরে নিয়েছেন। এদের মতে ভারতীয় বর্ণ সামাজিক 
শ্রেণী ছাড়। আর কিছু নয়। বর্ণ শ্রেণীরই প্রকার ভেদ মান্র। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় 
ণজপাঁত সুবিধাভোগী শ্রেণী আর বৈশ্য ও শূন্র সুবিধাহীন শ্রামিক শ্রেণী । ভারতীয় 


২। নিমাই সাধন বস্ব, “মুঘল আমলে বাংলার জামদার', বেতার বন্ততা, ২১শে জুলাই, 
১৯৮১। 

৩। সৈরদ গোলাম হোসেন, “পয়ার-উল-মৃতাক্ষরণ' তৃতশয় থণ্ড, প:ঃ ১৯৯। 

৪। নির্মল কুমার বোস, “কালচার এড সোদাইটি ইন ইশ্চিয়া', পঃ ২৩৯। এ মতের 


বাংলার সমাজ £'হিন্দ্র ও মুসলমান -_দাস ও শ্রামক ১৫ 


ইতিহাসে এদের মধ্যে শ্রেণীদ্বন্্ব | সংঘাত না থাকার কারণ হল সুবধাভোগী 
শ্রেণী সুপারকপ্পিতভাবে নিজেদের পান্তা ও অমোঘতার শমথ' তৈরি 
করেছেন। কর্মফল, ভাগনির্ভরতা এবং জন্মান্তরবাদ প্রচার করে এই শ্রেণী 
সংঘর্ষের সম্ভাবন৷ দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। আর একদল সমাজ বিজ্ঞানী মনে 
করেন বণ ও জাতিভেদ প্রথার অন্তনিহিত শত্তি বা সুবিধা সামাজক প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে এ ব্যবস্থাকে টাকয়ে রেখেছে । সামাজিক পুনর্গঠনের হাতিয়ার 
হিসাবে আদতে যার জন্ম সামাজিক আঁবচার, অসাম্য ও অত্যাচারের মাধ্যম 
হিসাবে তার পাঁরণত রূপ দেখা দিল। এ*দের মতে বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথার 
সুবিধাগুলি হল £ (১) গ্রামীন বা আগণুলিক অর্থনীতিতে 'বাভন্ন পেশাধারী 
গোষ্ঠীর মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীল পূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থা, (২) এব্যবস্থায় কর্মের 
নিশ্চয়তা, প্রাতযোগিতা নেই, (৩) পণ্যের পূর্ণাংশ উৎপাদনে উৎপাদকের 
সন্তোষ, 68) নিজের পেশা ব৷ বৃত্তির মধ্যে কাজ করার এবং জীবন ও সংস্কৃতি 
চর্চার পূর্ণ গ্বাধীনতা, (৫) ধনের অসম বণ্টনে সামাজিক অসন্তোষ দূর করার জন্য; 
অন্নপ্রাশন, বিবাহ, অন্তেষ্টি, প্জাপাধন প্রভৃতি উপলক্ষ্যে সামাঁজক ভোজন, 
দান-ধ্যানের মাধ্যমে প্রচুর অর্থব্যয় করার বাবস্থা । বর্ণ ব্যবস্থার মধো ধনের শ্রেণী 
বৈষন্য এভাবে কিছুট। দূর করা সম্ভব হত বলে এর মনে করেন। ফলে 
তথাকাথত উচ্চ ও নীচ বর্ণের মধ্যে সংঘ ছিল না। 

এ সময়কার বাংলার "হিন্দু সমাজে দুই বর্ণ ব্রাহ্মণ ও শুদ্র। দুই বর্ণের 
সধ্যে সব মালয়ে মোট ছন্রশ জাতি। গঙ্গারাম 'মহারাস্ট্র পুরাণে' ছন্রিশ জাতির 
কথা বলেছেন। চতুবর্ণের মাঝের দুটি স্তর ক্ষন্রিয় ও বেশ্য-বাংলার 
ধহন্দ্র সমাজে পাওয়া যায় না।৬ দ্বাদশ ও ভ্য়োদশ শতাব্দী থেকেই 
বাংলার হিন্দু সমাজে বর্ণ বিন্যাস এরকম। ছোট খাট দু একটি গোষ্ঠী 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকলেও সামাজিক গোঠী 'হসাবে এরা গণ্য 
হয়ান। বর্ণ ও জাতির কোনো৷ বড় রকমের হেরফের হয়নি । এ সময়ে 
ছাখিত “বৃহদ্ধর্ম পুরাণ", এবং '্রন্মবৈবর্তপুরাণ”ৎ বাংলার হিন্দু সমাজে 


আধ্ৃনক সমর্থকরা হলেন ব. এন. দত্ত, এম. এন: শ্রীনিবাদ এবং নরমদেস্বর প্রসাদ। 


& | নির্মল কৃমার বোস এ, পঃ ২৪০। 

৬। উহীঁলরম উইলদন হাণ্টার, শ্দ এানালপ- অব রদ্রাল বেঙ্গল", প্রথম খণ্ড, পু: 
১১১ _৯১১২। আমতাভ মুখোপাধ্যার, “দি গ্ীনসফরমেশন অব কাস্ট", মডার্থ বেঙ্গল', সম্পাঃ 
এস- পি. সেন, পু ৬৮। ভারতচন্দ,, গগ্র্হাবলণ", পৃঃ ১০। 


১৬ প্রাক-পলাশী বাংলা 


দুই বর্ণের কথাই বলেছে। বৈদ্য ঝ1 অস্বস্থ এবং করণ বা কায়ঙ্ছুরা বাংলার সমাজে 
ব্রাহ্মণের নীচে স্থান লাভ করেছিল। উল্লিখিত পুরাণ দুখানির মতে এরা হল 
“সৎ শৃদ্র' এবং উত্তম সঙ্কর'। ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মার্ত পগুত, 
রঘুনন্দন বাংলার হিন্দুদের ক্রিয়াকর্ম, পূজা পার্বন, বিবাহ ও অন্যান্য অনেক 
বিষয়ে রীতি নীতি নির্ধারণ করে যান। এসময়ে বাংলার হিন্দুদের জাগ্গীতিক ও. 
পারলোকিক ক্রিয়াকর্নাদ ঠার নির্ধারিত রীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হত। রঘুনন্দনও. 
বৈদ্য ও কায়স্থদের শূন্র বর্ণের অন্তভূর্ত করেছেন। 

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায় বৈদ্য ও কায়স্থুরা বাংলার 'হন্দ্র সমাজে একটি স্বতন্ত্র স্তর তোর 
করতে সক্ষম হয়েছে । এরা তখনো শূদ্র বলে পরিগণিত হত ঠিকই ; তবে 
এদের স্ববর্ণ_বণিক ও কারিগর-থেকে কিছুটা দূরে সরে এসেছিল। এরা 
'কিছুট৷ স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছিল । বাংলার হিন্দু সমাজে শৃদ্ররাই সংখ্য৷ গরিষ্ঠ। 
এদের তিনভাগে ভাগ করা যায় -উত্তম সঙ্কর ব৷ জলচল শৃন্র, মধ্যম সঙ্কর বা 
জলঅচল শৃদ্র এবং অধম সঙ্কর বা অন্তযজ-অস্পৃশ্য শৃদ্দ। উত্তম সঙ্কর শুন্রদের' 
মধ্য পড়ে বৈদ্য, কায়স্থ ও নব শাখরা। এই নবশাখরা হল নটি ব্যবসায়ী 
এবং কারিগরবর্ণ- গ্োপ, মালী, তাস্কুলী, তাতী, শাঁখারী, কাসারী, কুম্তকার, 
কর্মকার ও নাঁপিত। গঙ্গারাম ও ভারতচন্দ্র উভয়েই নবশাখদের কথা উল্লেখ 
করেছেন। একজন ব্রাহ্মণ এদের বাড়তে প্জাপাবনে, পারিবারিক ক্রিয়াকর্মে 
যোগ দিলে বা পুরোহিতের কাজ করলে তার জাত যেত না। এমনাঁক এদের 
জলও ব্রাহ্মণদের গ্রহণীয়। সেইজন্য এর জলচল বা জল আচরণীয় জাতি নামে 
পরিচিত । এদের নীচে ছিল মধ্যম সঙ্কর বা জল অচল শূদ্ররা। এরা হল 
কৈবর্ত, মাহিষ্য, আগুরি সুবর্ণ বাঁণক, সাহা-শুশড়, গন্ধবাণিক, বারুই বা বানুজীববী, 
ময়রা বা মোদক, তেলি, কলু, জেলে ধোপা প্রভৃতি । নীচু শ্রেণীর ব্রা্মণরা বা 
বর্ণ ব্রাহ্মণরা শুধু এদের বাড়িতে পৌরহিত্য করতে পারত। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর? 
এদের হাতে জল খেত না। সমাজ কাঠামোর একেবারে নীচে ছিল যুগী, চণ্ডাল,, 
নমঃশূদ্র, পোদ, চামার, মুচি, হাড়ি, ডোম, বাউীর, বাগাঁদ প্রভাত জাতির 
লোকেরা । এরা অধম সঙ্কর জাতি বা অন্ত্যজ--অস্পৃশ্য। মধ্যম সঙ্কর জাতির: 
লোকেদের সঙ্গে এদের বৈবাহিক সম্পর্ক, খাওয়াদাওয়া, মেলামেশ। 'ছিল না। 

ওপরে যে জাতিগুলর পারিচয় দেওয়া হল তারা কখনে। ঘনসন্লিবিষ্ট, স্তরহীন 
সামাজিক গোঠী ছিল না। এদের এক একটি গোীর মধ্যে বু জাতি বা উপ- 
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জাতির সাক্ষাৎ মেলে। এই ছন্লিশ জাতির তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা 
যায়। “সামাজিক কাঠামোয় একটি [বিশেষ গ্রে অবস্থান, একটি পারিবারিক 
বৃত্তি বা পেশা অবলম্বন এবং বাহ ও খাদ্যাখাদ্যসহ, কতকগুলি সামাজিক [িয়ম- 
কানুন মেনে চলা । এই সাধারণ জাতি বৈ শিষ্ট্গু'ল মেনে চলা সত্তেও এই জাতি- 
গুলির মধ্যে পার্থক্য ও বিভেদ লক্ষ্য কর! ঘায়। ব্রাহ্মণ বর্ণ পাচ শ্রেণীতে বিভন্ত 
__রাটী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তশতী এবং কান্যকুজ। এদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া 
এবং বিবাহ ব্যাপারে বিধি-নিষেধ চালু ছিল। বাংলার বৈদ্যরাও পাঁচগোষ্ঠী-_ 
পণ্চকোটি, রাঢু, বারেন্দ্র, বঙ্গ ও পূর্কুল। কায়স্থদের মধ্যে আবার ছয়ভাগ-_উত্তর 
রাটী, দক্ষিণ রা'টী, বঙ্গজ, বরেন্দ্র, শ্রীহটবাসী ও দাসকায়স্থ। এদের মধ্যে বৈবাহিক 
সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ ছিল । রাক্ষণরা আবার কৌিলন্ো পণচ 
ভাগে বিভন্ত--কুলীন, শ্রোন্রীয়, গোৌণকুলীন, বংশজ ও সপ্তশজী গোষঠী। পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে দেবাঁবর ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে দোষানুসারে ছণ্িশটি মেল বস্কনের 
সৃষ্টি করে যান।" এদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় বলে বিবেচিত 
হত। ব্রাহ্মণদের মত বৈদ্য ও কায়স্থ্রাও কুলীন ও অকুলীন শ্রেণীতে বিভস্ত ছিল। 
ঘোষ, বসু; মিত্র কুলীন।৮ প্রবঙ্গে গুহরাও কুলীন। দক্ষিণবঙ্গে অন্যরা সকলে 
মৌলিক ও বাহাওরঘর অর্থাং অকুলীন। এ যুগে কোলিন্য নিয়ে উচ্চ জাতিগুলির 
মধ্যে বাদ-বিসম্বাদ বেশ ভাল রকমের ছিল। কোলিন্যপ্রথা থেকে পারিবারিক 
ও বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানারকম 'বিকাতি ও জাঁটলতা সৃষ্টি হয়োছিল বলে 
প্রমাণ পাওয়া যায়।৯ বাংলার হিন্দুদের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলীন 
প্রথা বিদেশীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । উচ্চবর্ণের মধে কুলীন প্রথার 
কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। (১) ব্রাহ্মণদের মধ্যে এ প্রথার 
চলন বেশি। স্ট্যাভোরনাস লিখেছেন অন্য ব অপেক্ষা ত্রাঙ্গণদের মধ্যে 
কুলীন প্রথার কঠোরতা ও কুফল বোঁশ দেখা গিয়োছল । (২) কুঁলীন ব্রাহ্মণদের 
বহু বিরাহ, (৩) কুলীন কনাদের দীর্ঘকাল বা সারাজীবন জন্ঢা থাকা, 
(৪) যৌতুক প্রথা, (৫) সামাজিক বিরোধ, বিকীত ও অনাচার (শিশুর সঙ্গে 


৭ । “দোষান মেলয়গৃত মেল', অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, জ।তিভেদ প্রথ। ও উনিশ শতকের 


বাঙ্গালগ সমাজ, পু: ৩৩-৩৪। 

৮। ভারতচন্দ্ু, “অন্নদামঙ্গল', ভারতচন্ররের গ্রম্ছাবল”, বসূমতাঁ সং, প:: ৬০। 

৯। ছদ্মবেশণ অন্নদার কাছে ঈশবরণ পাটনশর উীন্ত-_-'যেখানে কুলশন জাতি সেখানে কোন্দল", 
সমকালঈন সমাজের প্রাতিচিত্র বলে মনে হুয়। স্ট্যাভোরিনাস, 'ভয়েজ" প্রথম খণ্ড, প্‌ঃ 8৪০। 
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বৃদ্ধার এবং বৃদ্ধের সঙ্গে নাবালিকার বিবাহ ইত্যাঁদ )। বাংলার হিন্দুসমাজের 
অন্য সকল জাতিও “শ্রেণী” ও "সমাজে" িভন্ত ছিল। নিঃসন্দেহে 'সমাজ বহুস্তর 
[বিশিষ্ট একের ক্রিয়াকর্ম, আচার পদ্ধাতি অন্যদের থেকে পৃথক ।' 

হিন্দু সমাজের স্তর নিদিষ্ট হয় তার বর্ণ বা জাতির বৃত্তি বা পেশা দিয়ে। 
কতকগুলি পেশ। এঁতিহ্যগত ভাবে িবশেষ সন্মানের এবং সামাজিক মর্যাদার 
আঁধকারী। জন্মসূত্রে যার এই বৃত্তির অধিকারী তারা সমাজে বিশেষ সম্মান ও 
শ্রদ্ধার পান্ত। আবার কতকগুলি পেশা অপেক্ষাকৃত কম সম্মানের এবং এই 
বৃত্তিধারীরা স্বভাবতই নীচুস্তরের অধিবাসী। বণ" ও জাতির এই বৃত্তিগত চরিব্র 
এসময়ে পরিষ্কার । সমাজতত্ীবিদ- নির্নলকুমার বোসের মতে 'এরকম বৃত্তিমূলক 
বর্ণ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হল সমাজে প্রতিযোগিতাহীন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোল ॥ 
বর্ণ বা জাতি সেই গোষ্ঠীর লোকের জন্য জীবিকা নিরাপদ ও নিশ্চিত রাখত। 
একমান্র এই কারণেই বর্ণ ও জাতীভীত্তক সমাজ যুগ যুগ ধরে চললো এবং 
এমনাক মুসলমানরাও এঁদকে কিছুটা পাঁরমাণে আকৃষ্ট হল ।১* 

রায়গুণাকর ভারত্চন্দ্র ও গরঙ্গারাম হিন্দু বাঙালীর বর্ণ ও জাতীভীত্তক 
সনাঙ্গের অনেক খুরটনাটি তথ্য আমাদের সরবরাহ করেছেন1১১ এদের বিস্তৃত 
বর্ণন৷ থেকে তৎকালীন বাংলার প্রধান প্রধান বর্ণ ও জাঁতিগুলির বৃত্ত ব পেশার 
পরিচর পাওয়৷ মায়। ব্রাহ্মণ বর্ণ প্রধানত অধ্যয়ন, বেদ, ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায়, 
দর্শনচর্ঠ৷ এবং গ্জার্চনা নিয়ে থাকত। সমসাময়িক বিবরণ ধেকে জানা যায় 
একজন ব্রাহ্মণ প্রয়েজন হলে সামান্য করাঁণকের কাজ নিতেন তবু সেনাবাহিনীতে 
নাঁজর বা জনঃপারের পদ বা কোনে উচ্চ কুটনোতিক পদ গ্রহণ করতেন না। 
বৈদ্যরা জাতগত পেশা চিকিৎসাতে নিধুস্ত ছিল। চিকিৎসা ছাড়াও তার! কাবা, 
ব্যাকরণ ও আয়ুবেদ চর্চা করত। কায়স্থরা একচেটয়া করাণক। রাজস্ব 
[বিভাগের চাকরি তাদের জন্য নিদিষ্ট থাকত। মুশিদকুলী থেকে সিরাজুদ্দোল। 
পর্যন্ত বাংলার নবাবরা হিন্দুদের ব্যাপকহারে রাজস্বাবভাগে ও প্রশাসনে নিযুন্ত 
করোছলেন। কায়চ্থরা এই সরকারী চাকরির বোশর ভাগটাই পেত। নব- 
শাখের তাদের স্ব স্ব জাঁতগত পেশ। বা বৃত্ততে নিষুন্ত ছিল। এরা ব্যবসায়ী ও 


১০। নিল কুমার বোস, উদ্বোধন? ভাষণ, এম. কে. চৌধুরী সম্পাঃ 'সোগসিও-ইকনমিক 
চেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়া £১৮৭১-১৯১৬১' (সিমলা. ১৯৬৯) প?ঃ ৬। 

১১। গঙ্গারাম, "মহারাষ্ট্র পরাণ প্‌ঃ ২৯.২২; ভারতচন্দ্র, “বিদ্যাস্‌ন্দর' ভারতচন্দের গ্রচ্হাবলণ, 
পঃ৬৯। 
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কারিগর । তাম্ব'লী বা তিলি ও গ্োপ ব্যবসায়ী, অন্য সাতটি জাতি কারিগর 
( কাসারী, শীখারী, তাতি, মালাকার, কুম্তকার, কর্মকার ও নাপিত )। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর শূত্ররা প্রধানত চাষ-আবাদ ও ব্যবসায়ে নিধুন্ত। অনারা তৈল ননঙ্কাশন, 
মাছ ধরা, কাপড় কাচা প্রভাতি জাতিগত বৃত্তিধারী। অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকের৷ 
চাষী, শ্রামক, পশুপালক, শিকারী, লাঠিয়াল, পাইক ও বরকন্দাজ । 

এ সময়ে হিন্দু সমাজের বণণ ও জাতিভেদ ব্যবস্থায় বেশ খানিকটা কঠোরত৷ 
দেখা যায়। ওপরের শ্রেণী সম্পর্কে ভয় এবং নীচের শ্রেণী সম্বন্ধে অবজ্ঞা । জাত 
যাবার ভয় “ডেমোক্রিসের তরবারির' মত সব সময় মাথার ওপর লম্বমান।১১ নিম্ন 
এক বর্ণ ও জাঁত থেকে উচ্চ আর এক বর্ণ ও জাতিতে উত্তরণ সম্ভব হত না। তবে 
বৃত্ত পরিব্নে বর্ণ ব জাতি খুব একট৷ বড় বাধা হয়ে দেখা দেয়ান। হিন্দুদের 
সমস্ত বর্ণ ও জাতির মধ্যে বৃত্ত পরিবর্তনের ঝেণক দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, বেদ ও 
কায়চ্ছদের মধ্যে বৃত্তি পাঁরবর্তনের ঘটনা হামেশাই ঘটত। ঠিক এ সময়ে বাংলা- 
দেশে একাধিক র্রাহ্গণ জমিদার পরিবারের সৃষ্টি হয়। নাটোরের সুবিখ্যাত 
ব্রাহ্মণ জাঁমিদার পরিবার (রামজীবন, রামকান্ত ও রাণী ভবাণী ), ময়মনাসংহের 
শরীক হালদার এবং ময়মনসিংহের মুস্তাগাছার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য 
চৌধুরীর জমিদার পরিবারের এ সময় উৎপত্তি। এছাড়৷ এ যুগের বাংলাদেশে 
অনেক ব্রাহ্মণ পাবার ভূম/ধিকারী বা ছোট জমিদার ছিল (রাজশাহীর তাঁহরপুর, 
পুথয়া ইত্যাদি)। কবি ভারতচন্দ্রের পিত৷ নরেন্দ্রনাথ রায় বর্ধমানের অন্তবতাঁ 
ভুরসুট পরগণার পাগুয়াতে জামদার ছিলেন। এ যুগে অনেক ব্রাঙ্গণ কায়স্থ 
জামদারের ম্যানেজার হিসাবেও কাজ করতেন। বাংলার মুসলমান নবাবরা 
ব্রাহ্মণদের সহজ শর্তে জামদারি বন্দোবস্ত দিতেন এবং রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে 
এদের সঙ্গে খুব বেশি দুব্যবহার করতেন না। আবওয়াব ও অন্যান্য কর থেকে 
এর অনেক সময় রেহাই পেতেন। এজন্য জমদারি পরিচালনায় এ সময় 
ব্লালণণদের বোঁশ সংখ্যায় দেখা যায় ।-বৈদারা জাতিগত ব্যবসা চাকংসা ও আয়ুবেদ 
চর ছাড়াও কাব্য, সাহত্য, ব্যাকরণ, ন্যায় ও স্মৃতি চর্চা করত। কায়চ্ছদের 
মধ্যে অনেকেই এ সময় উচ্চ রাজকর্মচারী। বাংলার বড়, মাঝারি ও ছোট জমিদার- 
দের অনেকেই কায়স্থ জাতিভুন্ত। আবুল ফজল আইন-ই-আকবরীতে বাংলার 
জমিদারদের আঁধকাংশ কায়স্থ বলে উল্লেখ করেছেন।১৩ মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর 


১২। হান্টার, এ, প্রথম খন্ড, পৃঃ ১৩৯। 
১৩। আবুল ফজল, 'আইন-ই-আকবরণ' দ্বিতখয়খন্ড, পু: ১৪৭ । 


২০ প্রাক-পলাশী বাংল৷ 


বাংলার রাঙ্নীতিতে এরা খুবই প্রভাবশালী গোষ্ঠী। বণ্প্তরে তারা ব্রুদ্ণদের 
নীচে ছিল 1ঠকই বস্তু সম্পদ, সামাজিক প্রতিপান্ত ও মর্যাদায় তারা ব্রাদাণদের 
থেকে কোনো অংশে কম ছিল না । 
এটা সত্য যে বাঁন্ত পরিবর্তনের ধারাটি উচ্চবর্ণের মধ্যে বোশ ছিল। তবে 
অন্যান্য বর্ণ ও জাতর মধ্যেও বৃত্ত পরিবতনের ঘটন। বিরল নয়। গৌড়ীয় 
বৈষবদের মধ্যে অব্লাঙ্গণও গুরু হয়ে ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিত। সহজিয়াদের মধ্যেও 
এটা চালু ছিল। তারা বর্ভেদ মানত না। নবশাখদের মধ্যে তাগ্কালরা 
তাদের জাতিগত বৃত্তি পান সূপারির ব্যবসা ছেড়ে নানা রকম ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু 
করে দেয়। অনেকে ধনী হয়ে জামদারিও িনেছিল। রানাঘাটের বিখ্যাত 
পাল চোধ্রী পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণ পান্তি জাতিতে ছিলেন তান্ব“ল। পেশায় 
পান-সুপারির ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ে ধনী হয়ে তিনি জমিদারি কনোছিলেন । 
ক'ঁবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পদ 'এ যে পান বেচে খায় কৃষ্ণ পাস্ত তারে দিলে 
জামদারী'_ এর সাক্ষ্য 'দিচ্ছে। রাজশাহীর অন্তত দীঘাপাতিয়া জমিদারির 
প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় জাতিতে তিলি। এধুগেই ধোবাদের একাংশ জাতিগত 
পেশা ছেড়ে চাষ-বাস শুরু করেছিল । ভারতচন্দ্র শবদ্যাসুন্দর' কাব্যে বর্ধমানের বর্ণ 
ও জাতিগুলর বর্ণনায় চাষা-ধোবাদের কথা উল্লেখ করেছেন।১৪ বাংলার হিন্দু 
সমাজে ক্ষত্রিয় বর্ণ নেই। তাদের কাজ করত গোয়ালা, বাগাঁদ, হাড়, ডোম 
প্রভৃতি উপবর্ণের লোকেরা, সুবর্ণ বাণকদের অনেকে বেনিয়ান, খুৎসুদ্দি, সরকার, 
গোমস্তা 'হসাবে কাজ করত । ইউরোপীয় কেম্পানীগুলির বাংল! বাঁণজ্যে এরা 
1ছল অপরিহার্ষ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রাক পলাশীযুগে বাংলার হিন্দ্র সমাজের 
বর্ণণ জাতি ও উপজাতগুলির মধো বৃত্তি পরিবর্তনের ঘটনা নিয়মিতভাবে 
ঘটত। তবে বর্ণ, জাত বা উপজাতির কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। 
ভারতের অন্যান্য অণলের সঙ্গে তুলনায় বাংলার হিন্দু সমাজের বর্ণ ও জাতি 
প্রথা খুব কঠোর ছিল বল! যায় না। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে 
তুলনায় এটা অনেকখানি শিখিল ব্যবস্থা ছিল বলা চলে। 'ব্রাঙ্ষণরা যাঁদও 
সমাজে সবাগ্রে ছিল তবুও বৈদ্য ও কায়স্থদের সঙ্গে সামাজিক সম্মান ও প্রতিপান্ত 
ভাগ করে নিতে হত। সামাঁজক গৌরব তারা একচেটিয়া ভোগ করতে পারত 
না।, এ সময়ে বাংলার 'হন্দ্ু সমাজে নেতা দুজন । পশ্চিমবঙ্গে নদীয়ার ব্রাহ্মণ 


১৪। ভারতচন্দ্, গ্রল্ছাবলণ' প?ঃ ১০। 


বাংলার সমাজ ঃ 'হন্দু ও মুসলমান-_দাস ও শ্রামিক ২১ 


জমিদার রাজা কৃষচন্দ্র এবং প্ববঙ্গে ঢাকার রাজনগরে উচ্চপদচ্ছ রাজ কর্মচারী 
বৈদ্যবংশীয় মহারাজ রাজবল্লভ সেন। রাজবল্পভ রাজনগরে বিশাল সমারোহে 
অনুষ্ঠান করে বাংলার বৈদ্যদের উপবীত ধারণের আঁধকার ঘোষণা করোছলেন। 
এই অনুষ্ঠানে তার দল লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। এ যুগে নিজজাতি 
থেকে উচ্চতর জাতিতে উত্তরণের এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা । কৃষণচন্দ্রের 
নেতৃত্বে নদীয়া সমাজ বেদাদের ব্রা্ণ বলে স্বীকার করল না। ফলে 
রাজবল্লভের এ প্রচেষ্টা সাফল্যমাওত হল না । রাজবল্লভ বাংলায় [বিধবা বিবাহ 
প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। তার 'নিজকন] অভয়৷ মান্র নঝছর বয়সে [বিধবা 
হয়। "তান বাংলার তৎকালীন খ্যাতনামা পাঁওতদের মতামত সংগ্রহ করতে 
শু করেন । বাংলার পাঁওতদের একাংশ অক্ষত যোণী কনার পুনবিবাহে সম্মতি 
দিয়েছিলেন । তবে বাংলার হিন্দ্র সমাজের অপর নেতা রাজ। কৃষণচন্দ্র তার 
এ প্রচেষ্টায় বাধাস্বরূপ হয়ে দাড়ান। তার নেতৃত্বে নবদ্বীপের পাওতরা বিধবা 
[বিবাহে আপান্ত জানালেন । সমাজ সংস্কারে রাজবল্লভের দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও বার্থ 
হল। এখুগে সমাজ সংস্কারে তৃতীয় প্রচেষ্। হল নাটোরের রাণীভবানীর । 
[ভান বাংলার হহিন্দ্র বিধবাদের বৈধব্জীবনের কঞঠোরত হাস করার চেষ্টা 
করোছলেন। বাংলার পাওত সমাজের বাধাদানের ফলে তার সংস্কার প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ হয়োছল। কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে দেওয়ান কাত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের এ বিষয় 
সম্পকিত মন্তব্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । এযুগের বাংলার হন্দু সমাজের প্রভাবশালী 
নেতবর্গের ধ্যান-ধারণা, রক্ষণশীলত৷ ও গৌড়ামি এর মুধ্যে প্রতিফলিত। 
কাতিকেয়চন্দ্র রার লিখছেন ঃ “কৃষ্ণচন্দ্র দেশের কোন কলুষিত ব্যবহার পাঁরশুদ্ধ 
করণে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই । তাহার সময়ে এ প্রদেশে যেরুপ সর্বশাস্ত্র- 
[বশারদ পাওতগণ আবিভত হইয়াছিলেন, এবং তিনি যেমন শান্ত্রজ্ঞ এবং 
সুবজ্ঞ বাঁলয়৷ বিখ্যাত ছিলেন, আর তৎকালীন হিন্দু সমাজের উপর তাহার 
যে প্রকার প্রভূত্ব ছিল, তাহাতে বোধ হয়, তান যত্রশীল হইলে, শাস্ত্র বিরুদ্ধ 
ব্যবহারমূলক অনেক বিগহিত রীতিনিরসন ও হিতজনক রীতি সংস্থাপনে 
কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। তিনি তাহা না করিয়া বরং যাহাতে এঁ পূর্ব কুরীতি 
বলবতী থাকে, তৎপ্রাতিই সর্বদা যত করিয়াছেন, এবং অন্য কোন ক্ষমতাশালী 
ব্যান্ত স্বদেশের কোন দূষিত ও আহত ব্যবহার নিরাকরণে যত্তবান হইলে, তাহার 
চেষ্ট। বিফল করিয়া দিয়াছেন (রাজবল্লভ কর্তৃক বিধবা বিবাহ প্রচলন চেষ্টায় 
বাধাদান )। একাদশী তিথিতে দুঃখিনী বিধবাদিগের পক্ষে উপবাসের অনুকষ্প- 
বিধান, তাহাদের অশেষ ক্লেশকর 'বৈধব্য যন্ত্রণ৷ বিমোচন” অথব৷ 'সহমরণ” এবং 


২২ প্রাক-পলাশী বাংলা 


বহুবিবাহ" ও 'বাল্য পারিণয়' প্রথা অপনয়ন প্রভাতি অত্যাবশ্যক বিষযকে প্রবৃত্ত ন৷ 
হইয়া কেবল এই তিথিতে, এই মাসে, এই বারে এই দ্রব্য ভক্ষণে নিষেধ ইত্যাদি 
যংসামান্য বিষয়েই ব্যাপত থাকতেন” ।৯৫ একজন বিদেশী সমাজ বিজ্ঞানী বাংলার 
হিন্দুদের মধ্যে দু'টি 'জানিষের অভাব লক্ষ্য করোছলেন।১৬ একটি হল 
প্রয়োজনাতীরন্ত উৎপাদনে অনীহা এবং অপরাটি হল বর্ণ ও জাঁতিগুঁলির মধ্যে 
সহযোগিতার অভাব। তার মতে জাগতিক উন্নতির একটি প্রধান শর্ত হল 
প্রয়োজনা'তরন্ত উৎপাদন। সেটা না থাকাতে এ সময়কার হিন্দুদের তেমন 
জাগতিক উন্নতি ঘটোন। "দ্বিতীয়ত, বর্ণ ও জাতীঁভীঁত্তক সমাজে বর্ণে বর্ণে 
জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা, জাত হারানোর ভয় সমস্ত সমাজের মধ্যে প্রীতি 
ও সহযোগিতার দুয়ার রুদ্ধ করে রেখেছিল । 

সমাজ গঠনে ধর্ম ও ধর্মীয় জীবনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ধর্ম ও ধর্মীয় 
জীবন, ধমীয় দর্শন ও অনুশাসন একটি সমাজের কাঠামো গঠনে অনেকখান ভূমিকা 
নেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলার মুসলমান সমাজের গড়ন হিন্দুদের 
থেকে বেশ খাঁনিকট৷ ভিন্ন ধরণের । একথা ঠিক ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশে ন্যায় 
ও সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গঠনে অনেকখানি সাহায্য করেছে, এবং একারণে 
বাংলার মুসলমান সমাজ কাঠামোগতভাবে হিন্দু সমাজ থেকে আলাদা । মুসলমান 
সমাজে স্তর অনেক কম। একস্তর থেকে অন্যস্তরে যাওয়৷ অনেক সহজ । খাওয়া- 
দাওয়।, মেলামেশা ও বিবাহ ইত্যাঁদ ব্যাপারে বাধ [ীষেধ অনেক 1শখিল। 
বাংলার মুসলমান সমাজে স্তর বা বর্ণ কম থাকার কারণ আতরাফ বা সাধারণের 
সংখ্যাধিক্য। কৃষক, শ্রীমক ও বৃত্তিজীবী মানুষের সংখ্যা হল প্রায় শতকরা 
পচাত্তর ভাগ ।১৭ এজন্য মুসলমান সমাজে বর্ণভেদ বা স্তর ভেদ চোখে পড়েনা । 

বাংলার মুসলমান সমাজকে তিন ভাগে ভাগ কর! যায়- আশরাফ, আজলফ 


বা আতরাফ এবং আরজল ।১৮ আশরাফ উচ্চ শ্রেণী, আতরাফ সাধারণ কৃষক, 
শ্রামক, বৃত্তিধারী মানুষ এবং আরজল পাতিত শ্রেণী (৫987800)। আশরাফ 


হল বাংলার উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান -_ শেখ, সৈয়দ, পাঠান, মুঘল । সমসামাপরক 


৯৫) কাত্তকেয় চন্দ্র রায়, শক্ষতশ বংশাবলশ চরিত" রাণণ ভবানগ নিজ বিধবা কন্যার 
দুঃখ দূর ফরার উদ্দেশো বিধবাদের জন্য নিদিষ্ট একাদশণ ক্রতের কঠোরতা হ্থাস বরার চেষ্টা 
করেছিলেন। বাংলার পণ্ডিতদের বাধাদানের ফলে তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পঃ ৫৩-৫৪। 

১৬। হান্টার, এ, প্রথম খণ্ড, পঃ ১৩৮। 

১৭। ১৮৭২ সালের সে"সাস 'রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর ৬২% 
শতাংশ কৃষক ও শ্রামক। 


বাংলার সমাজ ঃ হিন্দু ও মুসলমান-_দাস ও শ্রামক ২৩ 


বান্তদের লেখায় এই চার শ্রেণীর মুসলমানের উল্লেখ আছে। এমনাক হিন্দ 
গাঙ্গারাম এদের কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি। কৃষক, শ্রমিক: অন্যান্য বুন্তজীবী, 
কারিগর, শিল্পী, দোকানদার, জোলা ও ঠাতি, সকলেই আতরাফ । মুসিলম 
সমাজে চামার, বেদে, বাজীকর প্রভৃতি শ্রেণীর লোক পাতিত (038%75400 )।১৮ 
সমাজে এদের সংখ্য। খুবই কম। সমাজে শতকরা কুড়িভাগ আশর।ফ, পঁচাত্তর 
ভাগ্গ আতরাফ এবং পাঁচভাগ আরজল। ১৮৭২ সালের সেন্সাসের ভিন্ততে 
এরকম অনুমান কর! বোধহয় অন্যায় হবে না। 

মুসলমান সমাজে আভিজাত্যে ও সামাজিক মরধাদায় সৈয়দরা প্রধান। এরা 
আবার দুই গ্োষ্ঠীতে বিভভ্ত-বেণী ফাতেমীর এবং উলাব বেণী। বেণী 
ফাতেমীয়র হজরত আলি ও পয়গস্কর হজরত মোহাম্মদের কন] বিবি কাতিমার 
বংশধর ।॥ উলাঁব সৈয়দরা হজরত আল ও তার অন্যান্য স্রীর গর্ভজাত সন্তানদের 
বংশধর । এই সৈয়দরা আবার 'বিভিম্ন উপগোষ্ঠীতে বিভন্ত _হৃসেনী, হাসানী 
মুসাবী, রাজভী, কাজেমী, তাকাবা, নাকাবী প্রভীতি। এছাড়৷ জায়াদ, ইসমাইলী, 
তাবাতাবাই, কাদরী নামের সৈয়দদের পাঁরচয় পাওয়। যায়। উৎপত্তি বা জন্ম- 
স্থানের নামানুসারে আবার কয়েকটি সৈয়দ পাঁরবার পাঁরীচিত। এর হল বোখারি, 
কারমানী, তাব্রেজী, শাবজাওয়ার প্রভতি। শেখদের মধ্যে কোরেশী শেখরাই 
সমাজে সবাগ্রগণ্য। এর কারণ হল পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ এ বংশেই জন্ম 
গ্রহণ করেছিলেন। এরও অনেকগুলি শাখা _সাঁদ্দকী, ফারুকী আশমানী, 
আববাসী, খালেদ প্রভতি। ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে সৈয়দ এবং 
শেখরা মূলত আরবদেশ থেকে উদ্ভুত। ইরাণ, আফগানিস্তান এবং খোরাসানে 
সাধূসন্তদের বংশধর, খ্যাতিমান বদ্ধান ব্যাস্ত এবং প্রখ্যাত ধামিক ব্ন্তরা শেখ 
উপাঁধ পান। মধ্য এঁশয়ার চুঘতাই তুকাঁর৷ ভারতে মুঘল নামে পারচাত লাভ 
করে। এদের উপাধিগুলি হল মির্জা বা বেগ। এই মুঘলদেরও ভারতে 
অনেকগুলি শাখা বা প্রশাখা দেখা যায় । আফগানরা বাংলাদেশে পাঠান নামে 
পারিচিত। বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার আগে পাঠানর৷ তিনশো বছরের বেশি 
এদেশে শাসন ক্ষমতায় ছিল। সেজন্য এযুগে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে পাঠানদের 
সংখা বেশি। এদের উপাধি খাঁ। এদেরও অনেকগুলি শাখা-প্রশাখ। ছিল । 
উত্তর ভারতের তুলনায় এযুগের বাংলা অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নিরাপদ স্থান বলে বহু 
অবাঙালী মুসলমান পারবার স্থায়ীভাবে বাংলায় বসবাস শুরু করেছিল । উচ্চশ্রেণীর 


১৮। গোট (09811), সেম্সাস রিপোর্ট, বেঙ্গল, ১৯০১। 


২৪ প্রাক-পলাশী বাংলা 


মুসলমানরা! দীর্ঘকাল বাংলার শাসন ক্ষমতায় ছিল। বাংলায় প্রায় স্থায়ীভাবে 
দীর্ঘকাল থাকাকালীন তাদেরও সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল ।৯৯ সবামালিয়ে বাংলার 
মুসলমান সমাজে উচ্চশ্রেণী বা আশরাফদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । বাংলার 
মুসলমান সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণী আতরাফদের একটি অংশ ধর্ান্তুরত হিন্দু। 
বাংলাদেশের হিন্দ্রু সমাজের একটি অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। সমাজ- 
তন্তাবিদূরা সাধারণভাবে এর তিনটি কারণ দেখিয়ে থাকেন-_- (৯) ইসলাম রাজ- 
শান্ত, (২) ইসলামের ন্যায় ও সাম্য নিচু তলার বাঙালী 'হন্দুদের অনেককে 
আকৃষ্ট করেছিল, এবং (৩) হিন্দুদের বর্ণ ও জাতিভেদের কাঠিন্য ও জাতিচ্যাতি 
অনেককে ইসলামের দিকে খেলেছিল। বাংলার 'হন্দুর৷ ইসলামধর্ম গ্রহণ করার 
পরেও কিন্তু সামাজিক মেলামেশায়, মর্ধাদায় বা বিবাহ ব্যাপারে আশরাফদের 
সমান বলে গণ্য হত না । ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে তারা যে সামাজিক অবস্থায় 
[ছল পরেও সে অবস্থায় থাকত। তারা শুধু তাদের সমপর্যায়ের মুসলমানদের সঙ্গে 
[মশতে বা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারত । অর্থাং 1হন্দুরা সাধারণভাবে 
ধশ্ান্তর গ্রহণের পর মুসলমান সমাজে আতরাফদের অন্তভুন্ত হত। আতরাফদের 
মধ্যেও দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায়, বিদেশাগত মুনলমান ও এদেশীয়দের মধ্যে 
বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উদ্ভুত মিশ্র শ্রেণী আতরাফদের মধ্যে আভিজাত। 
এরা কাজী বা চৌধুরী, শেখ, খা, মালিক নামে আভীাহত হত। অন্যর। সকলে 
দ্বতীয় স্তরের আতরাফ। 


সৈয়দ, শেখ, মুঘল, পাঠানরা- যারা আরব, মধ্য এশিয়া, ইরাণ ও আফ- 
গানিস্তান থেকে বাংলাদেশে এসোঁছল-আঁস ও মসীকে উপজীবিকার প্রধান 
উপায় বলে মনে করত। এ যুগে এরা সকলেই হয় অস্ত্র ব্যবসায়ী না হয় উচ্চ 
রাজকর্মচার।২*। এদের অনেকে এদেশে থাকাকালীন ভূসম্পান্তর মালিক হয়ে 
বসেছিল । একাঁট উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল বারভুমের আসাদুল্লাহ খানের 
জমিদার পারবার। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানর। সামরিক ও রাজকাজ ছাড়া অন্য 
সকল কাজকেই তাদের পদ ও মর্যাদার হানিকর বলে মনে করত। এর! 
কখনো নিজের হাতে জম চাষ করত না, যারা ভূসম্পান্তর মাঁলক ছিল 
তার! শ্রামকদের মজুরি দিয়ে জাম চাষ করিয়ে নিত। যাঁদ কেউ এ নিয়ম ভঙ্গ 


১৯] ফাজাল রাঁব্ব--'বাংলার মুসলমানদের উৎপাত" ("হাঁককৎ-ই-ম-সলমানধ বাঙ্গালা'র 
অনুবাদ) প?ঃ ১১-৫৩, &৯, ১০০-১০১। 
২০। ফাজালরাব্ব, এ, পৃঃ ৯০৬। 


বাংলার সমাজ £ হিন্দু ও সুসলমান-_দাস ও শ্রমিক ২& 


করত তাহলে সামাজিকভাবে সে পতিত হত। সমস্ত আশরাফরা তার দিকে 
ঘৃণার চোখে তাকাত। মুসলমান সমাজের পক্ষে এর ফল ভাল হয়ান একথা 
বলাই বাহুল্য। উচ্চশ্রেণার মুসলমানদের বাণিজ্য, শিপ্প প্রভতিকে অবজ্ঞা 
করার ফলে এ শ্রেণীর মধ্যে এগুলির চর্চা হল না। ধন সয় বন্ধ হয়ে রইল। 
এ ঘুগে উচ্চবংশীর ধনী মুসলমান বাঁণকের সংখ্যা খুবই কম। সাধারণ ব্যবসা 
বাণিজ্য ও শিম্পেও এদের সাক্ষাৎ মেলে না । বাংলার আতরাফরা বা বাইরে 
থেকে আসা মুসলমানরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পে অংশ 1নত। ধঙ্নাস্তারতর৷ 
তাদের পিতৃপুরুষের বৃত্তি বা পেশা ছাড়েনি । অনেকে ধর্ান্তর গ্রহণের আগে 
বাবসায়ে নিধুন্তীছল। তার তাদের সন্তানসন্তীতিদের এ মানাসিকতা দিয়ে গেল । 
ফলে আতরাফদের মধ্যে একট অংশ ব্যবসা, বাণিজ), শিল্প ও নানারকম বৃক্তিতে 
নযুন্ত রইল । আতুরাফদের দ্বিতীপ্ন স্তরের একট! অংশ কারিগর, হস্তাশস্পী, তাঁত 
ভোলা প্রভাতি বৃত্তজীবী মানুষ । ইসলাম ধর্ম ব্যবসা বাঁণজ্যকে কখনে। খারাপ 
চোখে দেখোঁন। বাঁণক বা সওদাগরদের সামাজিক মরধাদাও কম থাকার কথা 
নয়। কিন্তু বাংলার মুসলমান মমাজে এক অদ্ভুত পাঁরাস্থিতির সৃষ্টি হল। 'হন্দু 
সমাজের মত মুসলনান সমাজের বৃক্তিধারীরা ধুগ যুগ ধরে তাদের পিতৃপুরুষের 
ব্যবসা, শিপ্প বা পেশায় 'িষুত্ত রইল। প্রায় সমসাময়িক ওলন্দাজ নাবিক 
স্ট/াভোরনাস লিখেছেন “একজন কুলি বা শ্রীমক জমি চাষ করে যেমন তার প্ব 
পুরুষরা করত। একজন বেহার৷ বা পালক বাহকের সন্তান তার সারা জীবন 
পাল?কই বহন করে'।২৯ এ মত্তব। অবশ সবাংশে সত্য নয়। এ যুগের মুনলমান 
সমাজে বৃত্তর পরিবঙন বা পেশাখত গতিশীলতা একেবারে অজানা নয়। কৃষক 
অবসর সময়ে তাত চালাত, ধুনিয়া ঝয়নে অংশ নিত। কছুটা আথিক সঙ্গতি 
আসার পর জোল। বা ঠাতি দোকান দিত। যুসলমান সমাজে একেবারে নীচের 
তলায় চামার, বেদে, বাজীকর প্রভৃতি সামাঁজক গ্রোষ্ঠী ৷ এর! নামমাত্র মুসলমান 
সমাজের অন্তভুন্ত ছিল। ধর্মের বা সমাজের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল 
খুবই ক্ষীণ । 

মুসলমান সমাজে বর্ণ বা শ্রেণী স্বীকৃত হত না ঠিকই কিন্তু বাস্তবে আশরাফ, 
আতরাফ ও আরজ্বলদের মধ্যে ব্যবধান ছিল। সামাজিক মেলা-মেশা, খাওয়। 
দাওয়া ও বিবাহ ব্যাপারে এ পার্থক্য ধরা পড়ত। এককথায় আশরাফ, আতরাফ 
এবং আরজলর। তিনটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হিসাবে বাস করত। এই 'তিন শ্রেণীর 


২১। স্ট্যাভোরিনান, 'ভয়েজেস' প্রথম খন্ড, প:ঃ ৪১১। 


২৬ প্রাক-পলাশী বাংল! 


মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভূত্যের বা দেনা-পাওনার। তাই প্রকৃত 
মানবিক বা সহজ সামাজিক সম্পর্ক এদের মধ্যে গড়ে উঠতে পারেনি । হিন্দুদের 
মত মুসলমান সমাজেও একটি পুরোহিত ব৷ যাজক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। মোল্লা 
ও মোলাভর ছিলেন পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অপরিহার্য । এ'রা হাজাম, 
পশুপাখি জবাই এবং বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন। এরা গ্রাম বাংলার 
মুসলমান সমাজে ডান্তাঁর করঙেন। ঝাঁড় ফু'ক করা, মাদুল দিয়ে শয়তান 
তাড়ানে৷ প্রভীতি কাজগুলি এদের একচেটিয়া ছিল ॥ সুফী, দরবেশ ও ফাঁকরর৷ 
বাংলার মুনলমান সমাজের নোতিক ও মানসিক উন্নাতিতে সাহায্য-করতেন। এরা 
ইসলাম ধর্মের মূল আদর্শ ও অনুশাসনগুল সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার 
করতেন। এজন। এদের ভ্রাম/মান ?িক্ষক বললেও অত্যান্ত হয়না । এদের 
মাধ্যমে রাস্ট্র ও ধনী সুসলমানরা তাদের দান খয়রাত গ্ররীব ও দু?ঃখীদের কাছে 
পৌঁছে দিত। দুর্যোগে, দু'দিনে ও রাষ্ট্রীবপ্লবে এরা গরীবদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ 
করতেন, আর ও অসুস্থদের চিকিৎসা ও সেব৷ এদের হাতে থাকত। বাংলার 
হন্দুরাও এই সুফী, দরবেশ ও ফাঁকরদেব শ্রদ্ধা করত। এরা হলেন এ 
সময়কার হিন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদারের মধ্যে মিলনের সেতু। 


সমকালীন ব্যান্তদের লেখ! থেকে জান যায় বাংলার মুসলমানর৷ ধর্মীয় মতে 
দুভাগে বিভন্ত__শিয়া ও সুন্নী । গোলাম হোসেন লিখেছেন ভারতের মুসলমানদের 
ছর ভাগ্ের পাচ ভাগ সুন্নী ও এক ভাগ শিয়া ।২২ মুর্শিদকুলী ছাড়া বাংলার 
এ যুগের নবাবদের সকলেই শিয়া মতাবলম্বী । শিয়ার৷ পয়গস্বর হজরত মোহাম্মদের 
বংশধরদের আয়ের পণমাংশ “খোম? (0150775) হিসাবে দান করা অবশ্য পালনীয় 
ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেন । সুষ্লীর৷ মনে করেন ধর্মীয় অনুশাসনে তাদের আয়ের 
এক দশমাংশ গরীবদের “যাকাত” হিসাবে দিতে তারা বাধ্য। সুনীদের কাছে বড় 
উৎসব দুটি ঈদৃ। 1শয়াদের কাছে বড় উৎসব মহরম । এগু'ল ছাড়াও সামাঁজক 
উৎসব, প্রার্থনা ও অন্যান্য ব্যাপারে এদের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। সংখ্যালঘু 
1শয়ারা শাসনক্ষমতায় আঁধাষ্ঠত থাকাতে এ যুগে শিয়া সুন্নী বিরোধ দেখা যায় না। 

বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকেই দাসপ্রথা ছিল) অবশ্য এর প্রকৃতি তেমন 
নুর বা উগ্র ছিল না।২৩ হান্টার সাহেবের মতে বাংলার দাসপ্রথ। হল নাঁথ- 
বদ্ধ দাসপ্রথা (0০750 19৮০4) গ্রীস বা রোমের ক্রীতদাস ব্যবস্থার সঙ্গে 


২২। গোলাম হোসেন, “সয়্ার, "দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৪৩৩। 
২৩। হাণ্টার, এ, প্রথম খন্ড, পুঃ ২৩২-২৩৩। 


বাংলার সমাজ $ হিন্দ্র ও মুসলমান-_দাস ও শ্রামক ২ 


বাংলার দাস প্রথার তুলনা করলে ভুল হবে। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুস্ত এ 
ব্যবস্থায় দাসদের মানুষ বলে গণ্য করা হত না। খোঁয়াড়ে দলবদ্ধভাবে পশুর 
মত (০1096615107) ওদের রাখা হত। ওরা প্রভুর অস্থাবর সম্পা্ত হিসাবে 
বিবেচিত হত। আমোরিকার ক্রীতদাসদের অবস্থাও অনেকটা এরকম। বাংলার 
দাসরা বোশরভাগই গৃহভূত্য, দারোয়ান, মালী, বেহারা প্রভাতি কাজে নিযুক্ত 
হত। দাসীদের বেশির ভাগ গৃহকর্মে যোগ দিত। এদের একাংশ অবশ্যই 
উৎপাদনের সঙ্গে যুন্ত হত। কলকাতা, চন্দননগর ও চুস্ুড়াতে_ ইংরাজ, ফরাসি 
ও ওলন্দাজরা_ প্রচুর পাঁরমাণে ক্রীতদাস রাখত । বাংলার প্রভাবশালী বড় 
জামদাররা অনেক দাসদাসী রাখত। গ্রীস, রোম ও আমেরিকার ক্ীতদাসদের সঙ্গে 
বাংলার দাসদের একটি মৌলক পার্থক্য আছে। ওরা দলবদ্ধভানে পশুর মত 
বাস করত। ওদের বয়ে করা, সন্তান পালন করা ও স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরার 
আধিকার ছিল না । বাংলার দাসরা এ আঁধকারগুীল ভোগ করত বলে জান৷ যায় । 
আর একটি প্রধান পার্থক্য হল বাংলার দাসরা বংশপরম্পরায় দাসত্বে আবদ্ধ 
থাকত ন৷। চুন্তমত টাকা 'মাঁটয়ে তারা অনেক সময় স্বাধীনতা ফিরে পেত। 
ইউরোপ আমেরিকার ক্লীতদাসদের বেলায় এরকম কোনো ব্যবস্থ। ছিল না। ওরা 
বংশপরম্পরায় ক্লীতদাসের জীবন যাপন করত। এ ধুগে শ্রীষ্টান বাঁণক গণ আঁত 
বিস্তৃতর্পে দাস ব্যবসায় চালাতেন। আমাদের দেশের গরীব ন্দ্র ও মুসলমান 
[পতামাতা গরূবাছুর তৈজসপন্র বেচার মত শিশু ও কিশোর বয়স্ক পুরুকন্য। বাক 
করত। দুঃসময়ে অনেকে নিজেকে বিক্রি করত। আরিক দারিদ্রের কশাঘাতে 
অনেকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বাক করত বলে জানা যায়। চন্দননগর, হুগলী, 
চূড়া, শ্রীরামপুর ও কলকাতার ক্লীতদাসদের বড় আড়ত ছিল। এদের ক্রয় 
বক্লয়ের জন্য বড় হাট বা বাজার বসত। কলকাতায় ব্লীতদাসদের বাজার থেকে 
ঈস্ট হওয়া কোম্পানীর বেশ কিছু টাকা আয় হত।*৪ পততুগীজ ও মগদস্যুরা 
কলকাতর বাজারে অনেক ক্রীতদাস সরবরাহ করত। রামপ্রসাদের সাক্ষ্য 
জান। যায় এ দেশীয় দাস ছাড়াও বাংলার ধনী ব্যক্তিরা আবিসনীয় ভূত্য নিয়োগ 
করত।২« ভৃত্য ও দাস রাখা তৎকালীন বাংলার ধনী ও আঁভজাতদের সামাজিক 
মর্যাদার অঙ্গ হয়ে দাঁড়য়োছল । অনেকে প্রয়োজনাতারন্ত দাস রাখত। এটা 
ইউরোপীয়দের মধ্যে আরো ব্যাপক ছিল । ইউরোপীয় ও এাংলোহীওয়ানর। 


২৪। বেঙ্গল পাবাপনক কনসালটেশন, ৯ই অক্টোবর, ১৭৫২। 
২৫৬ রাম প্রসাদ সেন গ্্রন্হাবল"', প?ঃ ৬। 


২৮ প্রাক-পলাশী বাংলা 


এদেশীয় ব্লীতদাসদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত না বলে সমকালীন ব্যান্তদের 
সাক্ষ্য আছে। বরং বাঙালীর! ক্লীতদাসদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ভাল ব/বহার করত। 
এ যুগে পাঁশম ও দক্ষিণ পৃ এঁশয়া ও আফ্রিকার প্ৰ উপকূলে বিভিন্ন 
ইউরোপীর উপনিবেশে বাংলার ক্রীতদাস চালান যেত। বাংলার দাসদের বেশ 
কদর ও চাঁহদা ছিল বলে জান৷ যায়। এরা শান্ত, পারশ্রমী ও বিশ্বাসী বলে 
কদর পেত ।২৬ 

এ যুগের বাংলার শ্রমজীবী মানুষের সংখা বিশাল । বাংলার শ্রমিকদের 
চারভাগে ভাগ করা যায়-কৃঁষ শ্রমিক, শিল্প শ্রামক, বাঁণজ্যের সঙ্গে যুস্ত 
শ্রামক ও গৃহভূত্য। বাংলার কৃষকদের একাংশের জম ছিল না। এরা ভূমিহীন 
কৃষক । এর৷ অপরের জাঁমতে শ্রামক হিসাবে কাজ করত। দৈনিক মজুরি 
বা পারশ্রীমক এদের জীবিকা অর্জনের উপায় হত। এই ভূমিহীন কৃষি 
শ্রীমকরা আবার অবসর সময়ে শিপ্প শ্রীমক হিসাবে কাজ করত। বাংলার লবণ 
শিন্পের সঙ্গে যুন্ত মালাঙ্গরা বর্ধাকালে চাষের কাজে যোগ দিত। এর ছাড়াও 
বাংলার শ্রমিকদের একটি বিশাল গোঠী শিস্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুন্ত ছিল। 
বাংলার [বিশাল সূতো ও বস্ত্র বয়ন শিল্প, সিন্ধ ( সৃতো ও কাপড় ), লবণ, চান, 
চট ও কাগজ শিস্পে বাংলার শ্রমিকদের একটা বড় অংশ কাজ পেত। এ যুগে 
বাংলার অভ্যন্তরীণ, আন্তঃ-প্রাদোশক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অবস্থা বেশ ভাল । 
বাঁণাঁজ্যক পণ্য আদান-প্রদান, গুদামজাত করা, নৌকা, জাহাজ বা গাঁড়তে ওঠানে। 
প্রভৃতি কাজে প্রচুর কুলী ব৷ মঞ্জুর দরকার হত । বহু মাঁঝ মাল্লারও দরকার পড়ত 
বাণাজ্যক কাজকর্মে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক নৌ পাঁরবহনে বহু 
শ্রামকের প্রয়োজন হত। এদের সংখ্যা দুই থেকে তিন লক্ষ। সব মিলয়ে 
বাবসায়-বাণিজ্যে শ্রমিকের চাঁহদা বেড়েই চলেছিল এযুগে। এছাড়া বহুসংখযক 
লোক গৃহভূত্য হিসাবে কাজ পেত। বিদেশীদের আবার বেশি চাকর-বাকর 
দরকার হত। দোভাষী, সহকারী, ভূত্য, ছাতাধারী, পালক বাহক, দারোয়ান, 
খানসামা, চোপদার, বাবুচি, কোচম্যান, ঘাসুড়ে, নার্স প্রভৃতি বাভন্ন শ্রেণীর ভৃত্য 
€$ পাঁরচারকের উল্লেখ আছে কোম্পানীর কাগজ পত্রে। বাঙালী আঁভজাত 
পারবারে, জামদার বাড়িতে নানান ধরণের লোকের এবং দাসদাসীর প্রয়োজন হত। 
পণ্টাশের দশকের শেষাঁদকে বাংলাদেশে শ্রমকের চাঁহদা বেশ বেড়ে যায়। 


ই৬। এইচ. এম. এস. হারউইচের সাক্ষ্য । সধার কমার মিন, হুগলী জেলার হাত্হাস 
ও বঙ্গ সমাজ” প্রধম খণ্ড, পঃ ২৮৩। বেল পাণ্ট এণ্ড প্রেজেপ্ট, এপ্রল-জুন, ১৯৩৩ । 


বাংলার সমাজ £ হিন্দ্র ও মুসলমান- দাস ও শ্রীমক ২৯ 


কলকাতায় নতুন ফোর্ট উইীলয়ম দুর্গ নিমাণ শুরু হয় (১৭৫৭--১৭৬০), 
পলাশীতে ক্ষনতালাভের পর ইংরাজ সেনাবাহনীতে বহু এদেশী লোক নেওয়া 
হতে থাকে এবং ব্যবস! বাণিজ্য অনেকখানি বেড়ে যাওয়াতে প্রচুর শ্রামবে র চাঁহদা 
সৃষ্টি হয়। 

এ যুগে বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ॥ছল 
নিশ্চিত করে বলা কাঠন। সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে ভাসা নহজ 
নয় । তবে সমসাময়িক গোলাম হোসেন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পারস্পারক 
সম্পর্ক সম্বন্ধে একাটি গুরুত্বপূর্ণ মস্তব; করেছেন। প্রয়ো বোধে সবাই তুলে 
দলাম। পহন্দুরা সমস্ত মানবজা?ত থেকে স্বতন্ত্র ; তারা এ*ন ধণ্র, শান ও রাতি- 
নীতি পালন করে যে তাদের চোখে মুসলমানরা বিদেশী ও অপাঁব্। যাঁদও 
তারা অদ্ভুত সব ধারণা পোষণ করে ও আচরণ করে যাতে রীতনীতি ও কাজকে 
পার্থক্য সূচিত হয় তবুও কালের যাত্রাপথে একে অপরকে কাছে টানলো ; যে 
মুহূর্তে ভয় ও পাঁরহার করার মনোভাব কেটে গেল আনরা দেখলাম বৈসাদৃশ্য ও 
বচ্ছিন্নতা শেষ হল বন্ধুত্বে ও এঁক্যে। দুটি জাতি এক জাতিতে পারণত হল । 
প্রবল ঝাঁকানিতে দুধ ও চানর মত মিশে গেল। এককথায়, আমরা দেখেছি 
একে আস্তীরিকভাবে অন্যের মঙ্গল সাধন করছে? একই ধরণের চিন্তা পোষণ 
করছে, একই পরিবারের সন্তান হিসাবে একে অন্যের কথা ভাবছে-এক ই মায়ের 
সন্তান হিসাবে ভায়ের মত বাস করছে ।'২৭ এর মধ্যে হয়তো আতরঞ্জন আছে। 
তবে একথা ঠক 'হন্দ্ু ও মুসলমান সমাজ এ যুগে শাস্ততে বাস করেছে। 
বিরোধ ও অশান্তর নাঁজর আত বিরল। বিদেশী বণিকদের সাক্ষা, কোম্পানীর 
নথিপত্র বা সমকালীন বাংলা সাহত্যে গোলাম হোসেনের মন্তব্য বিরোধী মত 
খুজে পাওয়। দুষ্ষর । | 


২৭ গোঙ্গাম হোসেন পসয়ার" তৃতীয় খন্ড, প:ঃ ১৮৮-১৮১ (অনবাদ গ্রল্ছকারের) । 


তৃতীয় অধ্যায় 


কৃষি ও শিল্প 


সুজন রার ভাণ্ডারী তার খুলাসাং-উৎ-তাওয়ারিখ গ্রন্থে বাংলার বিশাল সমতল- 
ভূমির কথা বলেছেন।১ এ সমতলভূমি চট্টগ্রাম থেকে রাজমহলের তোঁলয়াগাড়ি 
পর্যন্ত চার'শ ক্লোশ লব্বা ; উত্তরের পবতপুঞ্জ থেকে হুগলী জেলার মান্দারণ পর্যন্ত 
দু'শ ক্লোশ চওড়া । সমসাময়িক রায় ছত্রমন তার াহার গুলশানে" বাংলার 
জরীপ করা৷ জমির পাঁরমাণ দিয়েছেন ৩,৩৪,৭৭৫ ীবঘা।২ লওন থেকে 
প্রকাশিত ১৭৫৮ শ্বীষ্টান্দের “এ্যানুয়াল রেজিস্টারে' বাংলাকে উর্বর ও শস্যশালী 
বলে বর্ণনা কর হয়েছে। প্রায় সমসামায়ক রবার্ট ওরমে এবং আলেকজাগ্ডার 
ডাও বাংলার কৃষি, কৃষিজাঁম এবং উৎপন্ন ফসলের কিছু কিছু বর্ণনা রেখে 
গ্েছেন।৩ ওরমে বলেছেন “পালিমাটি দিয়ে গড়া বাংলার সমতলভূমি উবর ও 
এখ্র্যশালী । এই সমতলভূমি গঙ্গ৷ ও তার শাখা-প্রশাখা এবং পাহাড় থেকে 
নেমে আসা অসংখ্য নদীর জলধারাপুষ্ট। মে থেকে আগস্ট এই 1তনমাসের প্রবল 
বর্ষণে বাংলার মাটি উর হয় এবং এদেশের মানুষ অস্প আয়াসে শস্য পায়। এত 
অল্প আয়াসে পাঁথবীর আর কোনো অণ্চলে শস্য ফলে না। বাংলার সবচেয়ে 
বড় ফসল ধান। নিক্নবঙ্গে ধান এত প্রচুর পাঁরমাণে জন্মে যে ফসল 
ওঠানোর সময় ক্ষেতে মাত্র এক ফারাদঙে দু পাউও ধান পাওয়। যায়। আরো 
অনেক প্রকারের শস্য, অনেক ফল ও সবজি, খাদ্যের প্রয়োজনীয় অনেক মশলা 
বাঙালীর অন্পায়াসে উৎপন্ন করে । আখ চাষের জন্য কিপিং বেশি পরিশ্রম ও 
যত্রের প্রয়োজন । বাংলার সবন্ধ আখের চাষ হয়। তাদের গরু মোষ একটু 
নন মানের এবং কম দুধ দেয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত বোশ যে গুণগত 
মানের ঘাটাতি পুষিয়ে দেয়। বাংলার নদী ও পুকুরগুলতে প্রচুর মাছ পাওয়া 
যায়। যারা মাছ খায় তারা সহজেই তা যোগাড় করতে পারে। সমুদ্রোপকূলে 


৪ সজন রার ভাণ্ডারী, “খ.লাসাং-উৎ-তাওয়ারখ' (যদুনাথ সরকারের অনবাদ ), দি 
ইণ্ডিয় অব আরঙলজেব, পঃ ৫৪। 

২। রায় ছন্রমন, "াহার গুলশান, এ, প?ঃ &৪। 

৩। রবার্ট ওরমে, 'এ হিস্ট্রি অব দি মালটার ট্রানসাকসন অব দি বান্রশ নেশন ইন 
গহন্দ-স্তান', দ্বিতীর খণ্ড, পৃঃ ৩-৪। আলেকঙ্জগাপ্ডার ডাও, শহন্দুস্তান,' প্রথম খণ্ড, পুঃ ১৩৬। 


কাষ ও শিল্প ৩১ 


দ্বীপগুিতে প্রচুর লবণ তৈরি হয়। সুতরাং সৈরাচারী সরকার থাকা সত্বেও 
এ অগ্চল জনবহুল । চাষাবাদ থেকে অবসর সময়ে কৃষকরা তাত বোনে এবং 'সিন্ক ও 
সৃতীবন্ত্র উৎপাদন করে। বাংলায় বিভিন্ন ধরণের এত বন্ত্র উৎপন্ন হয় যে এর চেয়ে 
আয়তনে তিনগুণ বড় অন্য কোনো ভারতীয় অণ্চলে তা হয় ন। এই বস্ত্র ও 
কাচা রেশমের একটা বড় অংশ ইউরোপে চালান যায়। এছাড়া ভারতের অন্যান! 
অগ্চলে এবং ভারতের বাইরে অন্যান্য দেশে এগ্যাল রপ্তানি করা হয়। বস্ত্র ও 
কাচা রেশমের সঙ্গে থাকে চাল, চিনি, সুপারি, আদা, লম্বা লংকা, হলুদ, অন্যান্য 
ভেষজ সামগ্রী এবং কৃষিজাত পণ্য ।” 

কষ যে কোন দেশের একটি জাতীয় সম্পদ । বাংলার ক্ষেত্রে একথা আরো 
বেশিকরে সত্য। গঙ্গা ও পদ্মার পাঁলমাটি দিয়ে গড়া বাংলার বিশাল সমতল 
ভূমি কৃষি কাজের আত উপযোগী প্রাকীতিক পাঁরবেশ । তার সঙ্গে ছিল মে 
থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত নিয়ামত বর্ষা । আলেকজাণ্ডার ডাও লিখেছেন £ 'প্রকৃতি 
যেন বাংলাকে নিজহাতে কষ ও কৃষিকাজের জন্য প্রস্তুত করেছেন। কৃষির 
উপযোগী সবাকছু বাংলায় আছে।”* বাংলার কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ধান 
প্রধান। 'খুলাসাৎ রচয়িত৷ বাংলার ধান চাষ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা 
1বশেষ প্রাণধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন বাংলায় বহু জাতের ধান উৎপন্ন হয়। 
প্রতিট জাতের একটি করে শস্যকণা যাঁদ একি ভাও্ে রাখা হয় তাহলে ভাট 
পূর্ণ হয়ে যায়।« অর্থাৎ এযুগে বাংলাদেশে বহুপ্রকার ধানের চাষ হত। ধান 
চাষে এরকম বৈচিন্ত্য অন্য কোথাও দেখা যেত না বলে গ্রন্থকার এ তথ্যটি 
লাপবদ্ধ করেছেন। বাংলার এ যুগের কষ সম্বন্ধে তিনি আমাদের আরো একাঁট 
অঙ্জান। তথ্য সরবরাহ করেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারন্তে বাংলার কোন কোন 
অণুলে চাষ জাঁমতে বছরে তিনটি ফসল হত। এ সময়কার বাংলায় ভালরকমের 
গমের চাষ হত বলে জান যায়। ওলন্দাজ নাঁবক স্ট্যাভোরিনাস জানিয়েছেন 
'ধান ছাড়া বাংলায় ভাল গরমের চাষ হত। আগে তার সময়ের আগে, আমাদের 
আলোচ্য সময়ে €১৭০০-১৭৫৭) ] এই গম ওলন্দাজদের উপানিবেশ 
বাটাভিয়াতে ৬ চালান যেত। 

এ সময়ে বাংলার কষ ও কৃষ্জাত পণ্য সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় 

৪। আলেকজাণ্ডার ডাও, এ, প্রথম খণ্ড, পঃ ১৩৬। 


৫ সংজন রায় ভাণ্ডার, 'খুলাসাৎ' ; প?ঃ৪০-৪১। 
৬। বাটাভয়া বর্তমান ইন্দোনোশয়া। 


৩২ প্রাক-পলাশী বাংলা 


ঈস্ট ইও্য়া কোম্পানীর প্রথম সাভে'য়ার জেমৃস্‌ রেনেলের 'জানালে" | এজ্যানালে' 
বাংলাদেশের 'বাভন্ন জেলার চাষবাসের খবর আছে। রেনেল জানিয়েছেন রঙ্গপুর 
জেলায় ভাল চাষ হত। এখানে উৎপন্ন কৃষিপণ্যের মধো গম, আখ ও তামাক 
প্রধান।" রেনেল সাহেব ময়মনসিংহের বাগানবাড়ি ও চিলমারির মধ্যবতা 
র্মপুত্রের পশ্চিম তারের সমতলভূমিতে সরন্র ধানের ক্ষেত দেখোঁছিলেন। বাগান- 
বাঁড় থেকে মোবাগঞ্জ পর্যত্ত ব্রহ্মপুত্রের দুই তীরে দেখা যেত সারি সার ধান 
ক্ষেত; মাঝে মাঝে পান ও সুপার গাছের ঝোপ। উত্তর বঙ্গের বাহারবন্দ 
সরকারের সবন্র ভাল চাষ হত। কৃষি জমির মাঝে মাঝে সুপারি গাছের বাগান। 
অনাবাদী জম একেবারেই দেখা যেত না। র্রহ্গপন্রের তীরে আলিয়াপুর থেকে 
কালিগঞ্জ পর্যস্ত এ একই দৃশ্য সবন্র ধান ক্ষেত ও সুপার বাগান। 'রিয়াজ- 
উস্-সালাতীন' থেকে আমরা জানতে পাঁর এ যুগে মাহমুদাবাদ সরকারে” প্রচুর 
পরিমাণে লংকার চাষ হত। রেনেল সাহেব রঙ্গপুর ও বিহারের পৃিয়া জেলার 
মধ্যবর্তাঁ অগ্ুলে গম ও আ'ফমের চাষ দেখোছলেন। বারাসাত থেকে যশোহর 
পর্যন্ত উন্ুস্ত প্রান্তরে ডাল চাষ হত। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান, কলাই, মুগ, 
মুসুর, মটর প্রভৃতি প্রধান। কলকাতা থেকে যশোহরের হাজিগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তাটি 
গিয়েছিল ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে, এ রাস্তার দুপাশে দেখা যেত ধান ক্ষেতের 
সার। জলঙ্গীর পাচ মাল দক্ষিণ পৃবে মহেশপুন্দা নালার আশেপাশে অনেক 
ধান ও তৃলার চাষ ছিল। নদীয়া জেলার গ্রামগুলিতে নানা কাষকাজ ও 
ধানচাষ হত। 

গঙ্গা ও পদ্মার উভয় তীরে ভাল কাষ কাজ হত বলে জানা যায়। পদ্মার ধারে 
পাবন৷ জেলাতে প্রচুর পানও সুপারির ফলন হত। এই জেলার সোনাপাড়।, 
বাণদোশা ও গোপালপুর অঞ্চলে প্রচুর সুপারির চাষ হত। এ সময়ে আন্রেয়ী 
নদীর উভয় তীরে যে চাষ ছিল তাতে প্রযুর পাঁরমাণে ধান ও তুলা পাওয়া যেত। 
ভাল তৃলা চাষের জন্য কালো উবর মাটি প্রয়োজন হয়। এ রকম কালোমাটি 
ছিল ঢাকা, রাজশাহী ও উত্তর বঙ্গের অন্যান অঞ্চলে । টেলর সাহেবের সাক্ষ্য 
অনুযায়ী বল৷ যেতে পারে এ অঞ্চলে ভাল জাতের তুলা জন্মাত। তার মতে 
ঠাংলাদেশে ঢাকার তুল গুণগত মানের দিক 'দিয়ে সেরা । ঢাক ওজাফরগঞ্জের 

৭। জেমস রেনেল, 'জানগলস পঃ ১৩, ১৫, ১৯, ৪৮, ৫8, ৬৩, ৬৮, ৭৩। 


৮। মাহমুদাবাদ সরকার-_ উত্তর-পূর্ব নদীয়া, উত্তর প-ব যশোহর, ও পশ্চিম ফারদপুর | 
গোলাম হোসেন সাঁলম, পরয়াজ-উস._-সাল।তীন' পঃ ৪৩। 


কষ ও শিল্প ৩৩ 


মধ্যবর্তী স্থানগুলিতেও তৃলার চাষ ছিল। এ চাষে যে তৃলা পাওয়া যেত তাতে 
স্থানীয় প্রয়োজন মিটে যেত।৯ সমগ্র ঢাকা জেলায় প্রচুর পরিমাণে ধান ও তৃল। 
উৎপন্ন হত। রেনেল সাহেব ফাঁরদপুর জেলার চাষের যে বিবরণ রেখে গেছেন 
তাতে দেখা যায় এ জেলায় আখ, তামাক, সুপারি ও পানের চাষই প্রধান । 
পার্্বত্তা অণ্চলে ভাল পানের চাষ দেখা যায়। ঢাকার আশপাশের জেলা- 
গুঁলিতেও ভাল পানের চাষ ছিল। বীরভূমের কতক অগলে তুলা হত। 
সিউড়ীর চারপাশে ছিল ধান চাষ। বাঁকুড়া ও বধ মানে যে তলা জন্মাত তাতে 
স্থানীয় লোকের প্রয়োজন মিটত।১” “রয়াজের' লেখক জানিয়েছেন যে মালদ। 
জেলার কোন কোন অণ্চলে এযুগে নীলের চাষ হত।১১ ফারাঁমংগারের “ফফ:থ 
রিপোর্ট" থেকে বর্ধমানের চাধের খবর পাওয়া যায়।১২ এখানে নানাপ্রকার 
রাঁবশস্য (মুগ, কলাই, ছোল। মটর ইত্যাদি ), তুলা, রেশম ও আখের চাষ হত। 
এক রাজশাহীজেলাতে সারা বাংলার উৎপন্ন রেশমের পাচ ভাগের চার ভাগ 
পাওয়া যেত। কাঁশিম বাজারের বিপরীত দিকে (গঙ্গার পৃৰ তীরে ) লগ্কর পুরে 
কাচা রেশম সংগ্রহের একটি বড় কেন্দ্র ছিল । 

সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে রবিশস্যের মধ্যে মাসকলাই, মুগ, ছোলা, অড়হর 
মুসুরি, বরবচী, মটর, মাড়ুয়া, ভুরা, যব ও খেসারির উল্লেখ পাওয়া যায়। গঙ্গা- 
রামের “মহারাস্ট্রপুরাণে' এবং ভারত্চন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে' এযুগের খাদ্যশস্য ও 
রবিশসে;র পূর্ণাংগ বিবরণ আছে। ভারতচন্দ্র 'অল্লদামঙগলে' "দললীতে উৎপাত 
ব্ণনাকালে এ যুগের বাংলার সমস্তরকম উৎপন্ন শস্োর পরিচয় দিয়ে গেছেন £ 


ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর। 
মসুরাঁদ বরবটী বাটুলা মটর ॥৷ 
দে ধান মাড়য়া কোদ৷ চিনা ভুরা খর । 
জনার প্রভৃতি গম আদ আর সব ॥॥১ 5 
গাঙ্গারাম "চাউল কলাই £টর মধুর খেসারি'র কথা জানিয়েছেন । সমকালীন 
সাহিত্যে চাষের প্রয়োজনীয় যন্তুপ1তির বণনা আছে। রামেশ্বরের শশবায়ণ কাব্যে 


৯। জে.রেনেল,'জাননলস.” পৃঃ ২৭-২৮, ৮২। 
১০। জে. জেড, হলওয়েল- "ইন্টারেস্টিং হিস্টোরিকাল ইভেষ্টস্‌-' প্রথম থণ্ড, পহ ১৯৬-২০০ 
১১। পিয়াজ, পঃ ৪৬। 
১২। ফারমিংগার, 'ফিফ:থ- রিপোর্ট, দ্বিতীয় খণ্ড, পে ১৭৭ এবং ১৯৪-২০৪। 
১৩1 গঞঙ্জারাম, 'মহারাজ্ী পুরাণ' পঃ ৯৮। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল+ মানাসংহ, পঃ ১১। 


৩ 


৩৪ প্রাক-পলাশী বাংলা 


মাঠের চাষ, শস্য লালন ও ঝাড়াইয়ের নিখুদ্ত বর্ণনা পাওয়৷ যায়।১৭ রামেশ্বর 
ভট্টাচার্য্য তৎকালে ব্যবহৃত চাষবাসের যন্ত্রগুলর বর্ণনা রেখে গেছেন। এগুলির 
নাম 'চাবান্ত্র । আমাদের সময়কার 'চাষাস্ত্রে'র সঙ্গে এগুলির বিশেষ কোন পার্থক্য 
দেখা যায় না। চাষের জন্য চাষীরা সাধারণত কোদালী, কাস্তে, লাঙ্গল, জোয়াল 
ফাল, আগাছ। দূর করার জন্য 'বিড়ে এবং জমি সমান করার জন্য মই ব্যবহার 
করত | বলদ ও মাঁহয দুইই চাষের জন্য ব্যবহার করা হত। গোবর জামির 
সারের প্রয়োজন গেটাত। 


বাংলাদেশে কাঘকাজের জন্য কৃন্নিম জলসেচের খুব বেশি প্রয়োজন হত না। 
সার। বালার অসংখ্য নদ-নদী প্রাকীতিক জলসেচ প্রণালীর কাজ করত । তবে 
এযুগে জলসেচের একেবারেই কোনো ব্যবস্থা ছিল না তা নয়। বর্াকালে 
জানতে বাধ দিয়ে বর্ধার জল ধরে রাখার ব্যবস্থা ছিল। বীরভূমের মল্লরাজারা 
বড় বড় বাধ দিয়ে জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন । এতে দূরকমের কাজ 
চলত। বড় বড় বাধগুঁল এই সীমান্ত জেলায় পরিখার কাজ করত। দেশকে 
বাহুর হাত থেকে বাচাত আর অনাবৃষ্টির সময় চাষীদের চাষের জল সরবরাহ 
করত।১৫« পারকার সাহেব তার পদ ওয়ার ইন হাওয়া” গ্রন্থে বাধ দিয়ে জল ধরে 
রেখে রিজ্ারভার' গড়ার কথ। উল্লেখ করেছেন । এ শরজারভার' থেকে চাষীর৷ 
চাষের জন্য জল পেত; 'বাঁনময়ে রাষ্টটকে কর দিত।১৬ এছাড়া গ্রাম বাংলার 
অসংখ্য পুকুরে বধাকালে জল ধরে রেখে সেই জলে শীতকালে শস্যের চাষ করা 
হত। এ ব্যবস্থা বাংলাদেশের প্রায় সবন্র দেখা যেত।১" 

এ যুগে বাংলার বনজ সম্পদ খুব কম ছিল না। গোলাম হোসেন সালম 
জানিয়েছেন বাজুহা সরকারে (রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া ও ময়মনাসংহ ) বিশাল 
অরণ্য ছিল।১৮এ অরণ্য থেকে প্রচুর পরিমাণে কাঠ পাওয়া যেত। এগুলির 
বোশরভাগ বাঁড় ও নৌক৷ নির্মাণে ব্যবহৃত হত। বীরভূম ও বাঁকুড়ায় অরণ্য 
ছিল। এগুলি থেকে আসত কাঠ, মধূ, লাক্ষা ও মোম। শ্রীহট্রের বন থেকে 
আসত নানারকম ফল, কমলালেবু ও ওষুধে ব্যবহার করার মত নানারকম চীনা 


১৪। রামে*বর, শবায়ণ", বসুমতী সং, প2888-৪৫। 
১৫। এ. পি. মাল্লক, ণহস্টি অব বিষফুপরেরাজ', পে ৯৭। 
১৬। পারকার, "পদ ওয়ার ইন ইণ্ডিয়া', পঃ ৫-৬। 

১৭। স্ট্যাভো'রনাস, এ, প্রথম থণ্ড, পঠঃ ৩৯৬। 

১৮) শরয়াজ' পৃঃ ৪8৩। 


কাষ ও শিল্প ৩৫ 


মূল। এ অরণো প্রচুর পরিমাণে আল কাঠ (৪1০০) মিলত। জলপাইগুঁড় 
জেলার অরণ্য থেকেও প্রচুর কাঠ পাওয়া যেত।১৯সুন্দরবন অণ্ুলের প্রধান ফসল 
হল কাঠ ও আম। আমের ফলন বাংলার সধ্ধত্র । 'খুলাসাৎ রচাঁয়তা বরবকাবাদ 
(মালদা, রাজশাহী ও বগূড়া) ও শ্রীহটে প্রচুর পাঁরমাণে কমলালেবু উৎপন্ন 
হত বলে জানিয়েছেন। তিনি এ অণ্চলের আরো একটি অদ্ভুত ফলের কথা 
উল্লেখ করেছেন। তান এর নাম দিয়েছিলেন 'সাংতাড়া”। তার বর্ণনা থেকে 
মনে হয় এগীল সম্ভবত আমাদের দেশের বাতাবিলেবু। 

এ যুগে কৃষি উৎপাদনের পদ্ধাতি ও পাঁরমাণে বড় রকমের কোনে পাঁরবর্তন 
দেখা যায় না। ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রেও কোনো ঝড় রকমের পরিব্ঠন ঘটোনি। 
মুশিদকুলী খা বাংলার পাতিত ও অনাবাদী জাঁম চাষের আওতায় আনার জন্য 
চেষ্টা করেছিলেন । তান ছোট ছোট কৃষকদের উৎসাহদানের জনা তার রাজস্ব 
বিভাগের কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়োছলেন বলে জান্য যায়। কৃষকদের হালের 
গরু ও মাঁহষ কেনার জন্য তান সরকারী খণের ব্যবস্থা করে 1দয়োছলেন। 
দুরভিক্ষের সময় বা অনাবৃষ্টির ফলে শস্যের ক্ষতি হলে তিনি কৃষকদের খাজন। 
মকুব করে দিতেন। আর কৃষিজাম যাতে ভালভাবে চাষ হয় তার জন্য তিনি 
কৃষকদের কীষধখণ ( তাকা'বি ) দেওয়ার নীতিও অনুসরণ করতেন । 

মুর্শদকুলী খা বাংলার জমিদারদের ওপর কড়া নজর রাখতেন। কৃষকবা 
রায়তের ওপর অত্যাচার হলে কোন জামদার সহজে নিস্তার পেত না। এজন্য 
তার সময়ে জামিদাররা সব সময় সন্ত্রস্ত থাকত। জমিদারের ভাকিল মুশিদাবাদে 
নবাবের দরবারের আশেপাশে বিক্ষুব্ধ রায়তের খোজ করত । এরকম কোনো 
বিদ্ষুন্ধ রায়তের সন্ধান পেলে নবাবের দরবারে অভিযোগ পেশ করার আগেই 
ভাঁকল তাকে খুশী করে বিরোধ মিটিয়ে নিত। সুজাউীদ্দন ও আঁলবদ্দাও 
বাংলার কৃষকদের রক্ষা করার নীতি অনুসরণ করেছিলেন । তারা কৃষকদের ওপর 
নজর রাখতেন। মারাঠা আক্রমণের অবসানে আিবদ্া কৃষির পুনগ্থঠনে মন 
[দয়োছলেন। বাংলার বিধ্বস্ত গ্রাম ও কষ গড়ে তোল। ছিল তার জীবনের 
শেষ কাজ। সমসাময়িক ব্যস্তদের লেখা থেকে এ তথ্য জানা যায়। কৃষি 
বাংলার জাতীয় সম্পদ । কাঁষ ও কৃষককে রক্ষা করাকে বাংলার নবাবরা তাদের 
কর্তব্য বলে মনে করতেন । এটা 'ছিল এ যুগের রাষ্ট্রনীতি। 


১৯ । জে. রেনেল, 'জানগলস-” পডঃ ৬৮। 


৩৬ প্রাক-পলাশী বাংল৷ 


এ যুগে জাঁমদারদের সঙ্গে রায়তের সম্পর্কে কোনে বড় পরিবর্তন ঘটোন। 
জমিদাররা রায়তের দওমুণ্ডের কতণ। রায়তের সঙ্গে জমিদারের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ 
ও ঘনিষ্ঠ; সরকারের সঙ্গে ক্ষীণ ও অগ্রত্যক্ষ। এ সময়কার বাংলায় খাদ্যশস্যের 
বড় রকমের ঘাটাঁত দেখা যায় না। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে একবার খাদ্যাভাব দেখা 
দিয়েছিল। কয়েক হাজার লোক এ দুভিক্ষে মার যায় বলে কোম্পানীর 
কাগজপত্রে উল্লেখ আছে।২ মুশিদকুলী খা খাদ্যশস্যের রপ্তান বন্ধ করে এবং 
গদামজাত শস্য উদ্ধার করে দক্ষতার সঙ্গে এ সমস্যার মোকাবলা করেছিলেন । 
১০৭৩৭ শ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে ঝড়ের পর এবং পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে 
(১৭৫২, ১৭৫৪) বন্যায় খুব অপ্পকালের জন্য খাদ্য সরবরাহে টান পড়েছিল । 
তবে সামায়ক ঘাটতি কখনো গুরুতর রূপ পরিগ্রহ করেনি। 

বাংলার কৃষিজাত পণ্য ইউরোপে রপ্তান হত না। এর কারণ দুটি-_কীষি- 
পণ্য আকারে াবশাল, জাহাজে জায়গা দখল করে বেশি; সেজন্য কাষপণ্ের 
জাহাজ পাঁরবহন ভাড়াও বোশ । কাঁষিপণ্য সহজে নষ্ট হয় ; এজন্য বাংলা থেকে 
সুদূর ইউরোপে কাঁষপণ্য নিয়ে যাওয়া সহজ হত না। ইউরোপের শিল্পে চাল 
বা৷ তৈলবীজের ব্যবহার তখনো শুরু হয়ান। এ সময় বাংলার কাঁষজ পণ্য নীল 
ও পাট রপ্তাঁন হত না। যেটুকু উৎপন্ন হত অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে লেগে যেত। 
তবে বাংলা থেকে নান ধরণের কৃষিপণ্য _ চাল, চিনি, ডাল, তৈলবীজ, আফিম, 
নীল, লংকা প্রভাতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব 
এশয়ার দেশগনীলতে রপ্তানি কর হত। 

১৭৬৯ শ্বীষ্টাব্দের ৫ই এ্রাপ্রল বাংলাদেশে ইস্ট হওয়া কোম্পানীর গভর্ণর 
হ্যারি ভেরেলফ্ট বিলাতে ডিরেক্টর সভাকে লিখছেন £ “বাংলায় যে পণ্য 
উৎপন্ন হয় ত৷ বোঁচন্র্যে ও প্রাচুর্যে অনন্য। এর গুণগত মানও বেশ উঁচু অথচ 
দামে সন্ত । এর ফলেই বাংলার সমৃদ্ধি ।২১ মোহাম্মদ রেজা খা এবং 
উইিয়ম বো্টস্‌ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে নবাবী আমলে বাংলার শল্পী ও কারিগর 
তাদের খুশীমত পণ্য উৎপাদন করত এবং নিজেদের পছন্দমত উৎপন্ন পণ্য 
বার করত। বাংলার সরকার তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করত না?।২২ 


২০। ডায়োর এণ্ড কন্সালটেশন বুক, ৯ই জুলাই, ১৭১১। 

২১। এন. কে. সিংহ সমপাঃ, 'ফোট" উইলিয়ন -_ইপ্ডিয়া হাউস করেসপণ্ডে'স' পঞ্চম খণ্ড, 
প:$ ৫৪৫-৫৫৩। 

২২। রেজা খাঁর নোট, মাঁজদ থানের "দি ট্রানীজশন ইন বেঙ্গলে' উদ্ধৃত, প:ঃ ১৪। 
উহ?ঙ্গ়ম বেল্টপ-, “কনাপডারেশনস, অন ইশ্ডি্লান এযাফেয়ার্স,' পঃ ১৯৪1 


কৃষ ও শিল্প ৩৭ 


অর্থাং আভ্যন্তরীণ শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ও বাজারে স্বাধীনত ছিল। শিশ্পী 
ও কারিগর স্বাধীনভাবে উংপাদন করত এবং উৎপন্ন পণাগুলি স্বাধীনভাবে 
বিক্রিও করতে পারত। প্রাক্-পলাশী যুগে বাংলার নবাবরা শস্পোৎপাদনে এবং 
আভ্যন্তরীণ বাজারে এ স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। 


বাংলার এ সময়কার শিল্পোংপাদনে তিন ধরণের ব্যবস্থা চালু ছিল। হস্ত- 
শিল্পী নিজের মূলধনে স্বাধীনভাবে পণ্য উৎপাদন করত এবং ?নজের পছন্দমত 
দামে বাজারে বির করত। এ ব্যবস্থাকে অর্থনীতীাবদূরা হস্তশিল্প ব্যবস্থায় 
(11210101%6 59560] 01 01০94011017) উৎপাদন বলে আতাহিত 
করেছেন। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি হল কুটির শিপ্প উৎপাদন (৫0917705110 
55061) 0 [01940106101 )। এ ব্যবস্থায় কারগর বাঁণক, মহাজন ব৷ 
দালালদের কাছ থেকে মূলধন আগাম নিত এবং 'নাদ্দিষট দামে এবং নিদ্দিষ্ 
সময়ে পণ্য যোগান দিত। এ ব্যবস্থা দানি (4901) 5355(০1 ) ব্যবস্থা 
নামেও পরিচিত। তৃতীয়টি হল ইউরোপীয় বা এদেশীয় বাঁণক বা মহাজনদের 
বাঁড়তে বা ফ্যাক্টরিতে দলবদ্ধভাবে পণ্যোৎপাদন করা (18007 $56617 ০01 
91044০6000)। এ বাবস্থায় মূলধন, কীচামাল এবং উৎপাদনের সাজ- 
সরঞ্জাম বাণক, মহাজন বা ফ্যাক্টর মালিক সরবরাহ করত। এ বাবস্থায় 
উৎপাদকের স্বাধীনতা ক্ষু্ হত এবং পাঁরশ্রমিকও কম পেত। 


প্রাক-পলাশী যুগে বাংলার শিল্পে সম্মানের স্থানটি নিঃসন্দেহে বয়ন- 
শিস্পের। বয়নাশস্পের তিনটি বিভাগ--সৃতীবন্ত্র, রেশম বস্ত্র এবং চট। 
বয়নশিস্পের এই তিন বিভাগের মধ্যে আবার সূন্ষম ও মোটা বস্ত্র উৎপাদন 
প্রাধান্য পেয়েছিল। এ ছাড়া নানা ধরণের রেশম বন্ত্র ও রুমাল, চটের কাপড়, 
নানাপ্রকারের গালিচা, শতরাণি, মাদুর, শীতলপাটি বাংলাদেশে বয়ন করা 
হত। অবশ্য বস্ত্র শি্পই এ যুগে বাংলার শিল্প ক্ষেত্রে প্রাধান স্থানাধিকারী । 
এর উৎপাদনের পরিমাণ বিশাল যাঁদও মূলত এটি একটি কুটীর শিল্প । এ যুগে 
বাংলার অর্থনীতিতে বয়ন শিল্পের প্রভাবও অসামান্য । বাংলা যে পাঁরমাণ 
বস্ত্র উৎপাদন করত, তাতে তার িশাল জনগণের প্রয়োজন মিটিয়েও প্রচুর উদ্বৃত্ত 
হত। উদ্বৃত্ত বন্ত্রের সমস্তটাই বিদেশে রপ্তানি করা হত। বিদেশে বাংল! 
বন্ত্রের চাঁহদা বস্ত্র শিল্পের অসাধারণ উন্নতির কারণ। রবার্ট ওরমে লিখেছেন 
“বাংলার প্রাতাট গ্রামের পুরুষ, নারী ও শিশুর। বস্ত্র বয়নে নিযুস্ত থাকত।' এ 


৩৮ প্রাক-পলাশী বাংলা 


যুগের পর্যটকদের বিবরণে দেখা যায় শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে পা৷ বাড়ালেই 
চোখে পড়ত গ্রামের লোক- পুরুষ, নারী, শিশু নিবিশেষে_ সূতা কাটা ব৷ 
বয়নে নিযুস্ত। তবে এযুগে বাংলার ঠাতীদের আঁিক স্বাচ্ছন্দ্য তেমন ছিল 
না। বরং বলা যায় ওরা ছিল বেশ গরীব। ওরমেও এরকম আঁভমত বান্ত 
করেছেন। মহাজন, দালাল ও রাজকর্মচারীদের দ্বারা ওরা নিগৃহীত ও 
শোষিত হত। 

বাংলা সমস্ত ধরণের বস্ত্র উৎপাদন করত-_মোট৷ সৃতীবন্ত্র থেকে সূক্ষ্ম মস্ীলন 
ও রেশম বন্ত্র। এশিয়া ও ইউরোপে বাংল! বস্ত্রের চাহিদাও ছিল ব্লমবধণমান । 
এর কারণ হল বাংলার বস্ত্র গুণে উন্নত আর দামে সপ্ত । পাত্তুলো মন্তব্য 
করেছেন বন্ত্রশিপ্পে 'পৃথিবীর আর কোনে দেশ বাংলার সমকক্ষ হতে পারবে ন৷ 
বা প্রতিদ্বন্দ্রিতায় বাংলাকে হারাতে পারবে না।'২৩ এ যুগে সারা দেশ জোড়া 
ছিল এই বয়ন শিপ্প। এক এক জেলায় এক বিশেষ ধরণের বন্ত্র উৎপন্ন 
হত। নাটোরের জমদারির মধ্যে মালদা, হরিয়াল, শেরপুর, বাঁলিকাশি ও 
কগমারিতে তারতীর৷ বিাভন্ন উন্নত ধরণের বন্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত ছিল। 
ইউরোপীয় বাজারের জন্য এখান থেকে পাওয়। যেত খাসা, এলাচি, হামাম, চৌতা, 
উতাি, সুসিজ ও শিরসুচীর শ্রেণীর সৃক্ষবন্ত্র। বসর। ( ইরাক ), মোখ৷ (ইয়েমেন ), 
জেদ্দা ( আরব ), পেগু ( বর্মা ), আঁচন (সুমান্তা ) এবং মালক্কার ( মালয়ে শিয়া ) 
জন্য এখান থেকে সংগৃহীত হত কোসা, বাফত।, সনুজ, মলমল,ঃ তাঞ্জীব ও 
কেস প্রভৃতি জাতের উন্নত বন্ত্র।২* ঘোড়াঘাট ও রঙ্গপুরের আড়ঙ্গুল সুক্ষ 
সৃতীবস্ত্র 'সম্তোষ বুদাল' সরবরাহ করত। ইস্ট হীওয়া কোম্পানী এ অঞ্চল থেকে 
সানোস, মলমল ও তাঙ্জীব সংগ্রহ করত। বধ'মানের রাজার অধীনে খিরপাই, 
রাধানগর ও দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থান বস্ত্র শিম্পের কেন্দ্র ছিল। এ অগুলে 
তৈরি হত বিভিন্ন ধরণের সৃতীবন্ত্র। এগহলর মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য 
হল দুরিয়া, তেরেন্দাম, কুট্রানি, সুসি, সৃতী রুমাল, গুরা, সেস্টারমায়িস, সাণ্টন 
কুঁপিস, চুঁড়দারি, কুষ্টা ওদুসৃতা। এ জেলার অপেক্ষাকৃত কমনামী অনেকগ্যাঁল 
জায়গায় নীচুমানের অনেক মোট। বস্ত্র উৎপন্ন হত। এগ্াল শিরবান্দ, গুলাবান্দ 
প্রভৃতি নামে পরিচিত । ইংরাজ ইস্ট ইয়া কোম্পানী বাকুড়া ও বীরভূমে প্রচুর 
পারমাণে সৃতী ও রেশম বস্ত্র কনত। বারভূমের ইলামবাজার থেকে 'গঃরা' 


২৩। পান্তুলো, 'এন এসে আপন ইমপ্রভিং এণ্ড কাল্টিং ভোটং বেল", প:ঃ ২৫। 
২৪। জে জেড, হলওয়েল, এ, পঃ ১৯৪। 


কৃষি ও শিপ্প ৩৯ 


জাতীয় বন্ত্র কোম্পানীর জন্য কেনা হত। মেদিনীপুর সৃতীবন্ত্র ও সৃঙ্ষ মসলিন 
পাওয়া যেত। রেশম ও সৃতীর মিশ্র বস্তরও এখানে মিলত। 

গ্রোস লিখেছেন 'রাধানগর সৃতীবন্ত্র, রেশমী রুমাল ও উড়,নীর জন্য 
বিখ্যাত।২৫ কলকাতার কাছে ওলন্দাজ কুঠী বরানগরে মোট। নীল রুমাল 
তোর হত। নদীয়। ও মুশিদাবাদ বাভন্ন ধরণের সৃতী ও রেশমী বস্ত্রের জন্য 
খ্যাতি অর্জন করেছিল । কৃষ্ণঠন্দ্রের জমিদারির মধ্যে শাস্তপুর, বরণ প্রভৃতি স্থানে 
ইউরোপীয় বাজারে রপ্তানির জন্য উৎকৃষ্ট বন্ত্র উৎপন্ন হত।২* গ্রোন লিখছেন 
“কাশিমবাজারের চারপাশের জমি উর, লোকজন খুব পারশ্রমী ; এর! সারাবছর 
নানারকম শিল্পোৎপাদনে নিধুন্ত থাকে ।' সাধারণভাবে তাদের রেশম উৎপাদনের 
পরিমাণ দাড়াত বছরে বাইশ হাজার বেল (এক বেলে একশ পাউও রেশম 
থাকে )। কাশিমবাজারের তাতীরা 'তাসাতি' বানাত এবং দেশের মধ্যে সবচেয়ে 
সুন্দর সৃতীবন্ত্র এখানে তোর হত। রেনেল সাহেবের মতে এসময়কার কাশিম- 
বাজার বাংলার রেশমের সবচেয়ে বড় সাধারণ বাজার । এখানে বিপুল পাঁরমাণে 
রেশম উৎপন্ন হত বাংলাদেশ যা সারা এঁশিয়াতে রপ্তানি করে প্রদুর অর্োপার্জন 
করত। গুজরাটের রেশম শিল্পীরা বাংলার রেশম সূতো ও কীচা রেশমের ওপর 
অনেকখানি নির্ভর করত। এ রেশমের তিন থেকে চার লক্ষ পাউও ইউরোপে 
রপ্তানি করা হত। ইউরোপের বয়ন শিল্পে এ রেশম ব্যবহৃত হত।২* 

তিন ধরনের গুটি থেকে বাংলার রেশম পাওয়া যেত। বড় পালু (801765% 
16%601) দোঁশপালু (90209% 10108098085) এবং নিস্তার (9০7755% 
076851)। তু'তে, শাল, আসন প্রভাতি গাছে পোকা পালন করে এবং গুটি জলে 
1সদ্ধ করে রেশম বানানো হত। রেশম সূতো বানানোর এ দেশীয় পদ্ধতি খুব 
একট। উন্নত ধরণের ছিল না। সূতে কর্কশ ও অসমান হত; মাঝে মাঝে 
ছ'ড়ে যেত। দুই, তিন বা চার পর্দার সূতোও উঠত। তার ফলে সৃক্ষ রেশম বন্ত 
উৎপাদন করা যেত না। পলাশী যুদ্ধের আগে উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগে বাংলার 
রেশম শিল্পের উন্নাতি ও পরিবর্তন ঘটানোর কোনে চেষ্টা হয়নি । বেশি বায় 
রেশম শিস্পের ক্ষতি হয়। ১৭৫২ ও ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল বর্ষণে বহু রেশম 


২৫। গ্রোস, 'ভয়েজ ট: দি ঈস্ট ইণ্ডিজ', দ্বিতীয় খণ্ড, পত ২৩৬। 
২৬। হলওয়েল, এ, পৃঃ ২০২। 
২৭। কে. কে, দত্ত, “বেঙ্গল সুবা * প্রথম খন্ড, প:ঃ ৪২৩। 


৪০ র প্রাক-পলাশী বাংলা 


পোকা মারা যায় । তু'তে গাছেরও ক্ষতি হয়। এ সময় বাংলার রেশম দুষ্প্রাপ্য 
ও দুর্মূল্য হয়ে উঠেছিল ।২৮ 

বাংলাদেশে বন্ত্র 'শিপ্পে ঢাকার স্থান সবাগ্রে। বিভিন্ন সৃতী এবং সৃক্ষ 
মসলিন বস্ত্র তৈরিতে ঢাকা এ সময়ে দেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছিল । 
এ যুগে ঢাকায় মস্ীলনের বিশাল ব্যবসা । ঢাকা মস্টীলনের বেশিরভাগ ইউরোপে 
রপ্তানি করা হত ।২৯ রয়াজের' গ্রন্থকার জানিয়েছেন ঢাকায় সাদা মসলিন সব 
চেয়ে ভাল তৈরি হত। ঢাকা জেলার প্রায় সব গ্রামেই বয়ন শিপ্প চালু ছিল । এর 
মধ্যে ঢাকা শহর, সোনার গা, দুমরা, তিতবাড়, জঙ্গলবাড়ি এবং বাজেদপুরে 
উৎকৃষ্ট মসুলিন বানানো হত । ঢাকার কালোকোপা, জালালপুর, নারায়ণপুর, 
টাদপুর এবং শ্রীরামপুরে মোটা কাপড় উৎপন্ন হত। ঢাকার তাতে সব ধরণের 
বন্ত্রই তৈরি হত। সৃক্ষম গোসামীর মস্লিন থেকে রাজকনাদের বন্ত্র এখানে 
পাওয়৷ যেত। এখানে গরীব কৃষকদের মোটা বন্ত্রও অঢেল পরিমাণে তোর করা 
হত। ঢাকার মসলিন সম্পর্কে স্ট্যাভোরনাসের একটি মন্তব্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ । 
'এখানে যে সুন্দর মসলিন উৎপন্ন হত তার কুঁড়ি গজ বা তার বোঁশ পাঁরমাণ 
সহজেই একটি সাধারণ পকেট তামাক কোটায় ভর যেত।' ঢাকার তাতীরা 
আত সৃক্ষম মসাঁলন তোর করত সামান্য, অসম্পূর্ণ, দেশী হাতিয়ার নিয়ে_যা 
দেখে ইউরোপীয়রা অবাক হতেন। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইয়া কোম্পানী ঢাকা 
থেকে সরবরতী, মলমল, অলবাঁল, তঞ্জীব, তেরিন্দাম, নয়নসুখ, দুরিয়া, জামদানী 
প্রভীতি মসলিন সংগ্রহ করোছল।৩১ টট্টগ্রাম থেকেও কোম্পানী বন্ত্র সংগ্রহ 
কয়ত। এখান থেকে মিলত মোটা সৃতী বন্তর। 

সূতে৷ অনুযায়ী মস্ীলনকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। সাধারণ (০:01219), 
সৃঙ্ষম (016), অতি তৃক্ষা (59010) এবং আত অতি-সৃন্ষম (0116 50119919176) | 
এগুলি সাদা, দাগ টানা, নানারকম ছাপ ও 'বাঁভন্ন রঙের হত। বস্ত্রের ওপর 
নানারকম কাজের জন্য ঢাকা এ সময় খ্যাতি লাভ করোছিল। ঢাকাতে 
নানাধরণের বস্ত্রে ফুলের কাজ, সূ*চের কাজ এবং এমব্রয়ডার কাজ হত। 


সম 


২৮। বেঙ্গল পাবালক কনসালটেশন, ২৪শে নভেম্বর, ১৭৫৫৬ | রেডাঃ জেমস লঙ,, 
সলেকশনস ক্রম আনপাবঝলিশড: রেকর্ডস অব দি গভণ“মেন্ট” পু 8 ৭৫। 
২৯। জে. রেনেল, 'মেমোয়ার অব এ ম্যাপ অব হিন্দ্‌চ্ছান', পু £ ৬৯। 
৩০॥ জেম-স- টেলর, «এ ডেসক্রিপাঁটভ এযাকাউন্ট অব দ কটন ম্যানফঠাকচার্স ইন ঢাকা," 
পুঃ 9 
৩১। লেটার ফ্রম দি কোর্ট, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৭৫৫ । 


কষ ও শিল্প ৪১ 


ঈম্ট ইওয়া কোম্পানী এজন্য বহু নারী শ্রীমক নিয়োগ করেছিল । এ কাজের 
জন্য কোম্পানীর অন্যান্য ফাল্টুর থেকে ঢাকাতে বন্ত্র পাঠানো হত। ঢাকাতে 
বস্ত্রের ওপর সোনারুপো৷ এবং রেশমের এমব্রয়ডারি কাজও হত। রুমাল ও 
মস্লিনের ওপর হাতের কাজ বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । এগুলি 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলার হাতের কাজের কদর বাঁড়য়েছিল । ৩২ 
বাংলার মাহলার৷ বাংলার বয়ন শিল্পের সঙ্গে ঘানষ্ভাবে যুন্ত ছিল। হাতের 
কাজ ছাড়াও বাংলার তাতের প্রয়োজনীয় সৃতোর বেশির ভাগ মহিলারাই সরবরাহ 
করত। এ যুগে বাংলায় কার্পেট, শতরঞ্জি, দু'লিচা, গালিচা, মাদুর, শীতলপাটি 
প্রভৃতি বনানো হত। বিয়রামের 'তীর্থমঙ্গলে' এগুলির উল্লেখ আছে । সুজন 
রায়ের 'খুলাসাতে বাংলার শীতল পাটির কথা আছে। তাতে চট বোনা হত। 
চট থেকে ব্যাগ ও কার্পেট হত। “আইন-ই-আকবরীতে বাংলার চটের উল্লেখ 
আছে। ঘোড়াঘাট অঞ্চলে (রঙ্গপুর ) চটের কার্পেট বোনা হত। এগুঁল সবই 
বাংলার অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাত। বাংলার বাইরে চট ও চটজাত দ্রব্যের তেমন 
বাজার ছিল ন।। সেজন্য রপ্তাঁন কম হত। 

এ যুগে বাংলার অপর প্রধান শিল্প হল চিনি। বাংলা থেকে চিনি তৃতীয় 
প্রধান রপ্তাঁন যোগ্য পণ্য। এশীয় দেশগুলতে চান রপ্তানি করে বাংলা প্রচুর 
অর্থোপার্জন করও।৩০ ১৭৬ শ্রীষ্টাব্দে বাংলার মোট উৎপন্ন চিনির পারমাণ 
পাঁচ লক্ষ মণ। পলাশী যুদ্ধের আগের দুই দশকে ( ১৭৩৭-১৭৫৭ ) চিনি 
রপ্তান করে বাংলা মোট ষাট লক্ষ টাকা রোজগার করোছিল। স্টযাভোরিনাস্‌ 
তার গ্রন্থে বাংলার দেশীয় চিনি প্রস্তুত পদ্ধাতির বিস্তৃত বর্ণনা 'দিয়েছেন। কাঠের 
যন্ত্রে পিষে আখের রস বার করা হত। তারপর এই রস থেকে দেশীয় পদ্ধতিতে 
জ্বালিয়ে, পরিত্রাণ করে জটিল প্রাক্রিয়ায় চান বানানো হত।৩* তার বিবরণী 
থেকে সোরা, আফিম ও লাক্ষ। প্রস্তুতের পদ্ধাতও জান যায়। গোলাম 
হোসেন জানিয়েছেন এ ঘুগে বাংলায় কৃত্রিম উপায়ে বরফ তোর করা হত। 
শীতকালে গরম জল মাটির নীচে রেখে এটা সহজেই করা যেত। বাংলার 
সমুদ্রোপকূলে, বিশেষ করে গঙ্গা ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে, লবণ উৎপাদন কর৷ হত। 
বাংলায় লবণ প্রস্তুতের প্রধান স্থানগুলি হল হিজলি, কাঁথি, তমলুক ও সুন্দরবন 


৩২। কে, কে দত্ত, এ পঃ৪২৭। 
৩৩। লেটার টু কোর্ট, ওরা ফেব্রুয়ারী, ১৭৪৩। 
৩৪1 স্ট্যাভোরনাস, এ, প্রথম খন্ড, প:ঃ১৪০। 


৪২ প্রাকপলাশী বাংলা 


এ অঞ্চলের লবণ উৎপাদনকারী জামগুলি "জলপাই" নামে অভিহিত হত। 
জলপাই জাঁমতে সমুদ্রের নোনাজল ওঠে। এগুলি খালারিতে বা খণ্ডে ভাগ 
করে লবণ উৎপাদক মালাঙ্গদের বন্দোবস্ত দেওয়৷ হত। এক একটি খালারিতে 
গড়ে ৭ জন মালঙ্গি ২৩৩ মণ লবণ প্রস্তত করত। এথেকে বাংল। সরকার 
বাষিক রাজস্ব পেত চল্লিশ থেকে পয়তাল্লিশ হাজার টাকা । এক মৌঁদনীপুর 
জেলাতে প্রায় চার হাজার খালারি ছিল। নোনাজল জঙ্গলের কাঠে জালিয়ে খুব 
সহজেই লবণ প্রস্তুত করা হত। বাংলার উৎপন্ন লবণ আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটিয়ে 
ভুটান, আসাম, কাশ্মীর, তিরত ও নেপালে রপ্তানি কর৷ যেত।৩৫ 

রেনেলের জার্নাল থেকে বাংলার বীরভূম জেলার লোহার খাঁনগলির পরিচয় 
পাওয়৷ যায়। এ জেলাতে বেশ কয়েকটি লোহার খাঁন ছিল। এগ্াল থেকে 
লোহা তুলে নিকটবতাঁ কারখানাতে ব্যবহারযোগ্য করা হত। বারভূমের দেওচা, 
মহম্মদ বাজার, দামড়া এবং মল্লারপুরে লোহার কারখানাগদুলি গড়ে উঠোছল। 


এখানকার! কৃষ্ণনগররেও একটি লোহার খাঁন 'ছিল বলে জানা যায়। বীরভূমের 
মল্লরাজারা স্থানীয় কারিগর 'দয়ে উন্নত ধরণের কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র বানাতেন। 


বিষুপুরের রাজাদের বিখ্যাত দলমাদল কামান এবং গোপাল সিংহের পিত প্রথম 
রঘুনাথ সিংহের উন্নত ধরনের তরবারি আজও এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। মীর কাশিম 
মুঙ্গেরে অস্ত্র কারখানা বানিয়োছলেন। এ বিষয়ে প্রযুন্ত বিদ্যা আগেই 
এদেশীয়দের আয়ত্বে এসোঁছল বলে মনে হয়। কলকাতা ও কাশিমবাজারে 
ভারী কামান টান! গাঁড় তোর হত বলে কোম্পানীর কাগজপন্রে উল্লেখ আছে। 
নবাবী আমলে বাংলার প্রয়োজনীয় কাগজ এদেশে প্রস্তুত করা হত। আমাদের 
দিনের কাগজের সঙ্গে তুলনায় এ কাগজ অবশাই নিম্নমানের ছিল। এগুলি 
অনেকটা হলদেটে, কর্কশ, অসমান, দাগাবশিষ্ট ও আঁশযুক্ত হত। হাতে তৈরি 
এ কাগজে অনেক ছিদ্র থাকত। অস্পদিনে বা খুব সহজে ছি'ড়ে যেত। এ কাগজ 
কালি টেনে নিত এবং পোকায় খেত। যারা কাগজ প্রস্তুত করত তারা কাগজী 
নামে পারচিত হত। কাগজীদের অবস্থা মোটামুটি ঘ্বচ্ছল ছিল বলা চলে। 
& কাগজ বানানোর জন্য বেশি পুশীজর দরকার হত না। বাংলাদেশে পাট, চুণ ও 
জল 'দিয়ে খুব সহজ পদ্ধতিতে কাগজ তোর হত। চুণের জলে ভেজানো 
পাটের মণ্ড ঢেশকতে কুটে, বাশের ছাচে ফেলে, রৌদ্রে শুকিয়ে কাগজ 


৩৫। জে. ্রযান্ট, এ্যানোলীসস অব দি ফিনাল্মেস অব বেঙ্গল, এপ্রল, ১৭৮৬। 
ফারামংগায়, ফফ-থ রিপোর্ট দ্বিতণয় খণ্ড দ্ুণ্ব্য। 


কৃষি ও শিল্প ৪৩ 


বানানোর ব্যবস্থা ছিল ।৩৬ বাংলার কাগজ কেনার জন্য মাদ্রাজ প্রোসিডেন্সি থেকে 
মাঝে মাঝে [নির্দেশ আসত ।২* ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও বাংলার কাগজ 
কিছু কিছু রপ্তানি করা হত। 

এ যুগে বাংলায় বসবাসকারী বিদেশী বাঁণক, পর্যটক, পর্যবেক্ষক সকলেই 
বাংলার অসংখ্য হস্তশিপ্পের কথা উল্লেখ করেছেন । এ দেশীয় সমকালীন লেখক 
ও কাঁবদের রচনায় বাংলার উন্নত ধরণের বহু হাতের কাজের সন্ধান পাওয়া যায় । 
এগুলি প্রধানত হল সোনা, রূপো ও হাতির দাতের কাজ, শশখার কাজ, পিল, 
কাসা ও ভরণের কাজ, লোহা ও কাঠের কাজ। এ যুগে মুশিদাবাদ, বাঁকুড়া ও 
বীরভূম 'পিতল কাসার কাজের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। এক শ্রেণীর 
কাঁরগর বা হস্তাশিপ্পী এক একটি বিশেষ কাজে বংশপরস্পরায় নিমুন্ত থাকত। 
সেজন্য তাদের প্রস্তুত সামগ্রী উন্নত মানের হত। নওয়াজেস মোহাম্মদের দেওয়ান 
রাজবল্পভ ঢাকার কাছে রাজনগরের হস্তাশস্পী ও কাঁরগরদের আহ্বান করে 
বসিয়োছিলেন। রাজনগরে পিতল কাসার বাসন, লোহার জানিস, অস্ত্রশস্ত্র মাটির 
তৈজসপন্র এবং সুতীবন্ত্র সারা প্ৰ বাংলায় জনীপ্রয় হয়োছিল ॥৮ এ যুগে ঢাকার 
শখখার কাজ সারা বাংলায় সুপারচিত। মুশিদাবাদে হাতির দাতের কাজ ও 
কাঠের কাজ বাংলার প্রয়োজন মেটাত। ঢাকা এ যুগের বাংলার নৌবহরের (নাবারা) 
প্রধান ঘাঁটি। চট্টগ্রামও একটি নৌঘাঁটি। নৌবহরের প্রয়োজন ছাড়াও বাংলার 
অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম নৌকা ।॥ এ সমস্ত প্রয়োজন মেটাত বাংলার 
মান্ত্র কাঁরগররা। বাংলার কারিগররা অসংখ্য শোখীন ও বৃহৎ নৌক। তৈরি 
করত। করম আলি “মুজাফর নামায়" বাংলার নৌকাগুলির নাম উল্লেখ করেছেন। 
সমসামায়ক সাঁহত্যেও বজরা, ময়ূরপংখী, খোসখান, পালবারা, সৌরঙ্গা, শ্ুপ 
প্রীতি নৌকার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার কারিগররা সামরিক প্রয়োজন, নে। 
বাণিজ্য ও দ্রুত যাতায়াতের জন্য বিশেষ বিশেষ নৌক৷ প্রস্তুত করত। 


৩৬। মল্টগোমাঁর মাটিন, 'ইপ্টার্ণ ইন্ডিয়া" দ্বিতীয় খন্ড, প?ঃ ৯৩৫-৯৩৬। 
৩৭। কনসালটেশনস:, ১লা অক্টোবর, ১৭৩৯ । 
৩৮। বাঁসকলাল গৃপ্ত, “মহারাজা রাজবল্লভ সেন", পুঃ৭৭। 


চতুর্থ অধ্যায় 
বাণিজ্য ও যোগাযোগ 


আলোচনার সুবিধার জন্য প্র্যক্‌-পলাশী যুগের বাংলার সামগ্রিক বাঁণজ্যকে 
তিন ভাগে ভাগ করা যায়__অভ্যন্তরীণ, আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক । 
বাংলার বাঁণক সমাজ আভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাদোশিক বাণিজ্যে অংশ [নত। 
অভারতীয় ও ইউরোপায়রা বাংলার বাহবাণিজ্য পরিচালনা করত। এ যুগের 
বাংলার বাঁণক সমাজকেও তিন ভাগে ভাগ করা যায় _-বড়, মাঝারি ও ছোট। বড় 
ব্যবসায়ী ও মহাজনদের হাতে সব সময় বশাল পুজ মঞ্জুত থাকত। নিজেদের 
সম্পদ ও খণে এ পুাজ গড়ে উঠত। বড় ব্যবসায়ীদের সংগঠন ও ব্যবসায়ের 
পারমাণও াবশাল। মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এরা সরাসাঁর 
উৎপাদকদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হত। মাঝারি ও ছোট 
ব্যবসায়ীদের পুণজ কম। এদের ব্যবসায়ী কাজ কর্মের ধরণও আলাদা । এদের 
বেশির ভাগ কোনো বিশেষ দ্রব্যে বা বিশেষ অগুলে বাবসা প্রতিষ্ঠা করত । 
এছাড়া বড় ব্যবসায়ীদের কমিশন এজেণ্ট হিসাবে দাদন নিয়ে এরা পণ্য সরবরাহ 
ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকত। নিজেদের মূলধন কম বলে অধিকাংশ সময় এদের সুদে 
টাকা ধার নিতে হত। বাঁণক শ্রেণীর ওপর তলায় অবৈধভাবে বা অসাধু উপায়ে 
টাকা রোজগারের ঝোঁক থাকলেও সাধারণভাবে বাংলার বণিকরা কঠোরভাবে 
ববসার়ী রীতি নীতি মেনে চলত। বিদেশী বাঁণকরা বাংলার বাঁণকদের চরিব্র, 
ব্যবসায়ী বুদ্ধ এবং পুশজর পাঁরমাণ ভালভাবে যাচাই করে তবেই এদের সঙ্গে 
কোনে চুন্ত করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাধে ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা 
সাধারণত বৃহৎ বাঁণকদের সঙ্গে পণ্য সরবরাহের চুন্তিকরত। আঘিক নিশ্চয়তা, 
সুনাম এবং পণ্য সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য এরা বৃহৎ ব্যবসায়ী- 
দেরঞ্বারস্থ হত। এ যুগের বাংলার বাঁণকদের আর একাঁট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 
হল এরা সাধারণত নিজেদের বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবসায়িক কাজকর্ম ও 
লেনদেন সীমায়িত রাখত। হিন্দ্রু ব্যবসায়ীরা সাধারণত মুসলমান বা অন্য 
সম্প্রদায়ের বাঁণকদের সঙ্গে বাবসায়িক লেন-দেন করত না । তবে সমুদ্র বাণিজ্যের 
জন্য মুসলমান বাঁণকদের জাহাজ ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে কোনো আপান্ত দেখা 
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যায়না। অনেক সময় হিন্দু সমাজের এক বর্ণের লোক অন্য বণের সঙ্গে সহজে 
ব্যবসায়িক লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপন করত না। বিদেশী ইউরোপীয় কোম্পানী- 
গাল খুব কমই মুসলমান বাঁণকদের সঙ্গে ব্যবসাঁয়ক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করত । 
সন্তবত মুসলমান রাজশান্তর সঙ্গে সম্পর্ক তিন্ত হতে পারে এ ভয়েই ইউরোপীয় 
বণিকরা সযত্ণে মুসলমান বণিকদের পরিহার করত। তাছাড়। এ যুগে বালা" 
দেশে মুসলমান বাঁণকদের সংখ্যাও খুব কম । 

সমাজ বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদূরা এ যুগে বাংলা বাণক্্/র সামাগ্রক উন্নাতির 
কয়েকটি আর্থ-সামাজিক কারণ উল্লেখ করেছেন এ যুগের বাংলায় যোগাযোগ 
ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল। বাংলায় মঞ্জুরের যোগান অব্যাহত এবং সপ্তা। হর ও 
খাদ্যশস্যের দাম কম হওয়ায় উৎপন্ন পণোর দামও কম। বাংলার কাষ উন্নত 
এবং নানা ধরণের কৃষিজ পণ্য বাংলায় পাওয়া যেত। এখানকার কুটার ও হস্ত 
শিল্প উন্নতমানের পণ্য সরবরাহ করত । ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশে, াঁশয়ার 
বাঁভন্ন দেশে ও ইউরোপে বাংলার উৎপন্ন কাষজ ও শিল্প পশ্যের বিপুল চাহিদা 
দেখা যায়। সবৌোপাঁর এ দেশের অপেক্ষাকৃত উন্নত মুদ্রা ঝ্/বস্থা এবং সহজ 
বাঁণাঁজাক পুণজর যোগান বাণিজ্যের সহায়ক পাঁরমণ্ডল রচন৷ করোছিল। জগং 
শেঠ পাঁরবার, পাঞ্জাবী, আর্মেনীয় ও এদেশীয় বাণকগোঠ। এ পুঁজ সরবরাহ 
করত। উপরোন্ত কারণগুল প্রাকৃ-পলাশী যুগে বাংলার বাণাঁজাক সমৃদ্ধির 
কারণ বলে বিবেচিত হয় । 

বাণিজ্য সহায়ক-এ পাঁরবেশের সঙ্গে যুস্ত হয়োছল বাংলার 'বশাল 
অভ্যন্তরীণ বাজার ও বাঁণজ্য। এযুগে মুশিদাবাদের কাছে ভগ্ববানগোল৷ এবং 
ঢাকার কাছে রাজনগর অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বড় ঘাঁটি। তাছাড়।৷ অসংখ্য ছোট 
ছোট বাজার, গঞ্জ ও হাট সার। বাংলাদেশে । বড় বড় মহাজন ও পাইকারী ব্যবসায়ী 
থেকে ছোট ছোট অসংখ্য দোকানদার ও ব্যবসায়ী বাংলার অভ্যন্তরীণ বাঁণজে;র 
সঙ্গে যুস্ত ছিল। এরা বিদেশীদের যেমন পণ্য সরবরাহ করত তেমাঁন বাংলার 
বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য পণা ষেমন চাল, লবণ, পান, সুপার, তামাক, তেল, 
লঙ্কা প্রভীত জল ও স্থল পথে এক জেল। থেকে আর এক ভেলায় নিয়ে যেত । 
এ যুগে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল বাংলার নবাবরা 
1বাভন্ন বাঁণক ও িশিষ্ঠ ব্যান্তদের কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে একচেটিয়। 
ব্যবসায়ের আধকার 'দিয়েছিলেন। আর্মেনীয় বাঁণক খাজা ওয়াজেদ এ যুগের 
শেষ দিকে লবণের বাবসায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। ঠিক তেমনি- 
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ভাবে চট্রগ্রাম ও শ্রীহট্র অণুলে ফৌজদাররা অনেক জিনিসের ওপর একচেটিস্না 
বাবসায়ের আঁধকার ভোগ করত। এগুলির মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হল 
তামাক, সুপারি ও চুণের একচেটিয়া ব্যবসা । পলাশী যুদ্ধের আগে বাংলার 
বদেশী বণকরাও অভ্যন্তরীণ বাঁণজ্যে অংশ গ্রহণ করেছিল। ইউরোপীয় 
কোম্পানীগুলির সবশ্রেণীর কর্মচারী বাংলাদেশে বান্তগত ব্যবসা করত। তবে 
এ যুগে এ বাণিজ্য তেমন ব্যাপক ও বিপুল রূপ নেয়নি। পলাশীষুদ্ধের পরে 
ইউরোপীয় বাঁণকদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ ঘটোছিল। 
ইউরোপীয় বাঁণকরা সাধারণভাবে এদেশীয় বেনিয়ান ও গোমস্তাদের মাধ্যমে 
এদেশের অভ্যন্তরীণ, আস্তঃপ্রাদেশিক ও এশীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করত । 
এদেশীয়রা পুঁজ, ব্যবসায়ী সংগঠন, বুদ্ধি ও শ্রম যোগাত। ইউরোপীয় বাঁণকরা 
মোট লভ্যাংশের কু'ঁড় থেকে পীঁচশ শতাংশ ভাগ পেত। অনেকে আবার স্বাধীন 
বাবসায়ী সংগঠন গড়ে তুলোছিল। নিজেদের আঁফস ও কশমচারী রেখে ব্যবসা 
পারচালনা করত। সমকালীন ব্যবসায়ের হিসাবপন্ত থেকে দেখা যায় বাংলার 
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লাভের অঞ্কটা ভালই দাড়াত। এক হিসাবে দেখা যায় 
এসময় বাংলাদেশে চালের ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ দাড়াত শতকরা পশচশ 
টাকা । অনান্য জানসের বাবসায়ে লাভের পরিমাণ এর কম হত না। অবশ্য 
সারাবছর সব ্ীনসের ব্যবসায়ে লভ্যাংশ এক রকম হতে পারে না। বিশেষ 
সময়ে বিশেষ দ্ুবো লাভের পাঁরমাণ বাড়ে। আবার ?কছুকাল পরে সেই পণ্যে 
লভাৎশ কমে যায়। এ যুগে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন দ্রব্যের লাভের 
হারে এরমক উত্থান পতন দেখ! যেত। 

প্রাক-পলাশী বাংলার সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বাণিজ) সম্পর্ক ছিল 
বিস্তৃত ও বিশাল। পৰে আসাম, ভূটান, তিরত ও নেপাল থেকে পশ্চিমে গুজরাট; 
উত্তরে কাশ্মীর ও উত্তর ভারতের 'বাভল্ল অণ্চল থেকে দক্ষিণে করমওল ও 
মালাবার উপকূল পর্ষস্ত এ বাঁণজ্যের 1বস্তার। পাশ্চম উপকূলের বোম্বাই ও 
সূরাটের সঙ্গেও বাংলার ভালরকমের বাণিজ্য ছিল।১ হ্থলপথে বর্তমান উত্তর 
প্রদেশের মির্জাপুর বাংলা ও উত্তর ভারত এবং বাংলা ও পশ্চিম ভারতের মধ্যে 
মধ্যবঞ্ধী ব্যাবসায়ী ঘাঁটি হিসাবে কাজ করত । উত্তর ও মধ্য ভারতের, দিল্লী, আগ্রা, 
এলাহাবাদ, অযোধ], কাশী, বুন্দেলখও ও মালবের সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য 
সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সমসাময়িক ব্যন্তিদের বিবরণী থেকে জানা যায় এ যুগে 


১। আলেকজান্ডার ডাও, “হন্দস্তান" প্রথম খন্ড, পু ১১৫। 


বাণজা ও যোগাযোগ ৪৭ 


ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশ থেকে বণিক দল বাংলায় বাণিজ্য করতে আসত। 
এ সময় বাংলার অবাঙালী বাণকদের মধ্যে আফগ্নান, শেখ, কাশ্মীরী, মূলতানী, 
পাগিয়া পোগড়িধারী উত্তর ভারতীয় বাঁণক ), ভ:টিয়৷ এবং সন্যাসীরাই প্রধান। 
সন্নযাসপী ও ফাঁকর বাঁণকরা হিমালয় সংলগ্র অণ্চলের উৎপন্ন উঞন্ডজ ফসল, 
চন্দনকাঠ, মালার বীচি, নানারকম ভেষজ দ্বব্য, গাছ গাছালি বাংলায় নিয়ে আসত। 
হলওয়েল জানয়েছেন দিল্লী ও আগ্রা থেকে বাঁণকদল বর্ধমানে বাঁণজ্ছের জন্য 
আসত । এখান থেকে তার! সীসা, তামা, টিন, লঙ্ক। ও নানারকম বস্ত্র নিয়ে যেত। 
এ বাঁণজ্যের পরিমাণ হত বিশাল। দিল্লী ও আগ্রার বাণকদল তাদের 
প্রয়োজনীয় জানসগ্ল নগদ টাকায় কনত। কিছু পরিমাণ পণ্য বিনিময় 
প্রথায় বেচাকেন। হত। আফিম, সোরা ও ঘোড়ার বিনিময়ে তারা বাংলা থেকে 
তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহ করত। 


বাংল। থেকে একই উদ্দেশ্যে বাণকদল 'দলী আগ্রা! অঞ্চলে যেত। এর৷ 
এ অঞ্চলে নিয়ে যেত লবণ, চিনি, আফিম, রেশম, রেশমী বস্ত্র, অসংখ্য সৃতীবন্ত্র 
এবং মস্িন। সব মিলিয়ে আগ্রা দিল্লী অঞ্চলের সঙ্গে বাংলার বাংসারক 
বাণজ্যের পাঁরমাণ চার কোটি টাকায় গিয়ে দাড়াত।২ এছাড়া বাংলার বাণিকর 
ভারতের 'বাভন্ন প্রান্তে বাণিজ্য করতে যেত। আসাম, কাছাড় ও নেপাল থেকে 
আনত প্রধানত কাঠ ও হাতির দাত। বালাশোর বা বালেশ্বর থেকে আনত লোহা 
ও পাথরের জানসপন্র, চাল ও অন্যান্য দ্বব্য । বালেশ্বরে পাঠাত তামাক ও অন্যান্য 
পণা। বাংলার বাঁণকরা আসামে পাঠাত লবণ, তামাক ও সুপারি । প্ব ও পশ্চিম 
উপকূলের সমস্ত বন্দর ও শহরে, দিল্লী ও আগ্রার সন্নিহিত অণুলে, কাশী, 
এলাহাবাদ ও অযোধ্যাতে বাংলার বাঁণকদের দেখা যেত। বাংলার বাঁণকর৷ এদেশ 
থেকে নিয়ে যত সৃতী ও রেশমীবন্ত্র, মসলিন, চিনি, তামাক, সুপারি, লবণ, 
অ.দা, হলুদ, লঙ্ক৷ প্রভৃতি । বাংলায় নিয়ে আসত ফল, ওষুধ, কাঁড়, টিন, তৃলা, 
শঙ্থ প্রভীত নানারকম পণ্য । কাশ্মীরী ও আর্মেনীয় বাঁণকরা এযুগে বাংলার আস্তঃ 
প্রাদেশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল । কাশ্শীরী বণিকর৷ বাংলা থেকে 
লবণ গংগ্রহ করত। এজন্য সুন্দরবনের মালাঙগদের আগাম টাক 'দিয়ে সস্তায় 
লবণ বানিয়ে নিত। এই বাণিকদল বাংলা ও তার প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে 


২। আবে রেনল, 'এ ফিলজাঁফকাল এন্ড পাঁলটিকাল 'হাস্ট্ি অব দি সেটেলমেন্টস্‌”, প্রথম 
খন্ড, পুঃ ৪8০৮ পাউন্ড ১৭.৫০,০০০। 


৪৮ প্রাক-পলাশী বাংলা 


বাণিজ্যে অংশ নিত। এর বাংল! থেকে বস্ত্র“ রেশম, ঝিনুক, চামড়া, নীল, মুঝো, 
তামাক, চিন, লবণ, সুপারি, মশলা, ব্রডক্রথ, লোহার 'জীনসপন্র, ও মালদা 
সাটিন নিয়ে নেপাল, তিব্বত ও ভূটানে যেত। তারা বাংলার জন্য এ সমস্ত 
অণ্চল থেকে নানারকম ভেষজ দ্রব্য, সোনা, রেশম, হাতির দাত, পশমের কাপড়, 
মুখোশ ও লাক্ষা নিয়ে আসত। 

আন্তঃ প্রাদোশিক বাণিজ্য অন্যতম পণ্য হল বাংলার লবণ। বাংলা থেকে 
লবণ ভারতের 'বাঁভন্ন প্রদেশে পাঠান হত। জলপথে লবণ পাঠানে৷ হত বলে 
পরিবহন ব্যয় বোশ হত না। এতে লবণের দাম কন থাকত, বাংলা থেকে বিশাল 
পরিমাণে লবণ পাঠানো হত কাশী ও মির্জাপুরে । সেখান থেকে আবার চালান 
যেত অযোধ্যা, এলাহাবাদ, বুন্দেলখণ্ড ও মালব রাজো। এযুগে ঝ!ংলার তামাক 
ও সুপারির উৎপাদন যথেষ্ট । এগুলি উত্তর ভারতের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য । 
বাংলা থেকে তামাক ও সুপারি উত্তর ভারতের 'বাভন্ন প্রদেশে রপ্তানি করা হত। 
বাংল। থেকে প্রচুর পাঁরমাণে লবণ আসামে পাঠানো হত। পাঁচ'শ ছ'শ টনের 
অন্ততঃ চল্লিশখানি বড় নৌকা বা জাহাজ বাংলার লবণ নিয়ে প্রতিবছর আসাম 
যেত। বাংলা-আসাম লবণ ব্যবসায়ে লাভ হত অসাধারণ-- প্রায় শতকরা ২০০ 
ভাগ। 
_ বাঁণজ্োর সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এ সময়ে বাংলার প্রধান শিল্প পণ্য 
হল সৃতীবন্ত্র, রেশমীবন্ত্র এবং মস্লিন। সারাভারতে এ পণ্যের বাজার উত্তর 
থেকে পশ্চিমের গুজরাট এবং উত্তর পশ্চিমে লাহোর পর্যন্ত বিস্তুত। বোস্বাই 
ও সুরাট থেকে বিপুল পাঁরমাণে কাচা তুল৷ বাংলায় আসত । এগুলি বাংলার 
তাতে ব্যবহৃত হত। বাংলা থেকে কাচা রেশম গুজরাট ও ভারতের অন্যান্য 
অণুলে রপ্তানী করা হত। এর পারমাণও নেহাত কম হত না। আঁলবদ্দার 
সময়ে শুধু -মুশিদাবাদের (চুণাখালি ) শুহ্থচৌকির যে হিসাব পাওয়া যায় তাতে 
দেখা যাচ্ছে বাষিক কম পক্ষে ৭০ লক্ষ টাকার রেশম বাংলার বাইরে পাঠানে। 
হত। ইউরোপীয়রী বাংলা থেকে যে রেশম কিনত তা এ হিসাবের মধ্যে ধরা 
হয়ান। 

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের একটি প্রধান 
পণ্য হল বাংলার চান। বাংলার চিনি মাদ্রাজ, মালাবার উপকূল, বোস্বাই, 
সুরাট ও সিঙ্ধুপ্রদেশে চালান দেওয়া হত। এ সময়কার ভারতবর্ষে বাংলা এ 
পণ্যের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল বলে মনে করার যথেষ্ কারণ আছে । পলাশী 


বাঁণজ্য ও যোগাযোগ ৪৯ 


যুদ্ধের আগে বাংলার বাষিক মোট রপ্তানিযোগ্য চিনির পাঁরমাণ পণ্টাশ হাজার 
মণ। চিনির ব্যবসা থেকে প্রায় পণ্টাশ শতাংশ "লাভ হত। সেই পাঁরমাণে 
বাংলার আথিক সমৃদ্ধি ঘটত। পলাশী যুদ্ধের পর যখন জাভা থেকে সস্ত৷ চিনি 
ভারতের পাশ্চিম উপকূলে এসে হাজির হয় তখন থেকে বাংলার এই লাভজনক 
আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য ক্ষাতিগ্রস্থ হয় । 

এ যুগে বাংলায় পাট থেকে তাতে বা হাতে চট বোনা হত। শতাব্দীর 
প্রথমাঁদকে চট অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। এ পণ্য রপ্তানি প্রায় ছিল 
না বললেই চলে । পণ্চাশের দশক থেকে (১৭৫০) কু কিছু চট ও চটের 
ব্যাগ বাংলা থেকে বাইরে চালান দেওয়৷ শুরু হয়। ঈস্ট ইগ্য়৷ কোম্পানীর 
বোস্বাই প্রোসডোকসি ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা থেকে গ্যাঁন' বা চট কেনার নির্দেশ 
দিয়োছল।৩ ১৭৫৯ শ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই মাদ্রাজ প্রোসডোক্স থেকে 
কলকাতায় চট কেনার নির্দেশ এসেছিল। ১৭৫৫ সনের কোম্পানীর 
নাথপন্রে ২০০০ 'াঁনব্যাগের উল্লেখ দেখা যায়। এসব সাক্ষ্য থেকে মনে 
হয় এ সময় থেকেই বাংলার বাইরে বাংলার চট ও চটের ব্যাগের কদর বাড়ছিল । 
বাংলাদেশ এ পণ্য রপ্তাঁন করে বেশ কিছু অর্থোপার্জন শুরু করেছিল। 

প্রধান প্রধান পণ্যগুলি ছাড়াও বাংলা থেকে অনেকগুলি ছোটখাট কৃষিজ পণা 
যেমন লম্বা লঙ্কা, চাল, আফিম, আদা, হলুদ প্রভৃতি পশ্চিম ও প্ৰ উপক্‌লের 
প্রদেশগুলিতে রপ্তানি করা হত। এর [বিনিময়ে বাংলা এ সমস্ত অণ্চল থেকে 
সংগ্রহ করত তার প্রয়োজনীয় ওষুধ, ভেষজ দ্রব্যাদি, ফল, কড়ি, টিন, শঙ্খ 
প্রভীতি।* বাংলার বিদেশী কোম্পানীগুলে আন্তঃ প্রাদেশিক বাঁণজ্যে অংশ 
গ্রহণ করত। ইরাক, ফরাসি ও ওলন্দাজরা বাংলা থেকে চিনি, চাল, চটের 
ব্যাগ, আদা, হলুদ, তেল এবং নান খাঁনজ দ্রব্য বোস্বাই, মান্রাজ, সুরাট, পুচোঁর, 
কাঁলিকট, মাহে__পৃব ও পশ্চিম উপকূলের অন্যান্য বন্দর ও শহরে বিক্রি করত। 
বদেশী কোম্পানীগুলির কর্মচারীরাও এ ব্যবসায়ে নিধুস্ত ছিল। লাইসেক্সধারী 
ইংরাজ স্বাধীন বাঁণক (6০ 710101১2111) এবং লাইসেলহীন বেআইনি বাঁণক 
(10007109097) উভয়েই এ বাণিজ্যে অংশ নিত। সব 'মালয়ে বাংলার আন্তঃ- 
প্রাদোশক বাণিজ্যের পারমাণ নেহাত কম হত না। 

এ সময়কার আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির কারণ হল বাংলার 


৩। বোম্বাই কাউন্সিলের লেটার টু ক্যালকাটা, ১২ই আগস্ট, ৯৭৫৩ 
৪) এস. সি. ছিল, 'বেঙ্গল ইন ১৭৫৬-১৭৫৭", তৃতীয় খস্ড, পৃঃ ৩১০। 


&০ প্রাকপলাশ বালা 


অভ্যন্তরীণ শান্ত। মারাঠা আক্রমণ ছাড়া আর কোনে বড় রকমের গোলযোগ 
এ যুগের বাংলায় দেখা যায় না। মুশিদকুলী থেকে সিরাজুদ্দোল৷ পর্যস্ত 
বাংলার নবাবর৷ বাণিজ্য ও বাঁণকদের সযত্রে রক্ষা করতেন। আগেকার মুঘল 
সুবাদাররা যে সমস্ত একচেটিয়া ব্যবসায়ে (সওদা-ই-খাস ও সওদা-ই-আম ) লিপ্ত 
ছিলেন এ যুগের নবাবরা তা তুলে দেন। এ যুগে রাস্ত্রীয় একচেটিয়া বাবসার 
সামান্য মাত্র অবশিষ্ট ছিল। সুতরাং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রাতযোগিতামূলক বাজার 
গড়ে উঠেছিল। বাণিজ্য পণ্যের ওপর শৃক্ষের হারও কম ছিল। সাধারণত 
বিদেশীদের ও এদেশীয়দের ২২ শতাংশ হারে বাণিজ্য শুক্ধ দিতে হত। এ যুগের 
শেষ দিকে প্রধানত দু'টি কারণে এই আন্তঃ প্রাদোশক বাণিজ্যের ওপর অশুভ ছায়া 
- নেমে আসে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সবন্র অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। 
স্বাধীন রাজা ও সুলতানরা আলাদ৷ আলাদাভাবে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যের 
ওপর শুক্ষ স্থাপন করোছল। দ্বিতীয়ত সার৷ ভারতে লুটেরা, ডাকাত ও 
দস্যুদের উৎপাত আন্তঃপ্রাদেশিক বাঁণজোর পথে অন্তরায় সৃষ্টি করোছিল। 
এসব বাধাবিপন্তি সত্তেও এ ঘৃগে বাংলার আন্তঃপ্রাদেশিক বাঁণজ্য লাভজনক ও 
সমৃদ্ধ ছিল বলে জানা যায়। 

প্রাক-পলাশী' যুগে বাংলার আন্তর্জাতিক বা বাহবাণিজ্য আয়তনে বিশাল 
এবং প্রকৃতিতে বৈচিন্র্যপূর্ণ। বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে এর প্রভাব 
অপারিসপীম। ইউরোপীয়দের মধ্যে .ইংরাজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার, 
বেলজিয়ামের অধিবাসী ও জার্মানদের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। 
তাছাড়৷ পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাংলার ভাল বাণিজ্য সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠিত হয়োছিল। পশ্চিমে আরব, পারস্য, জিয়া, আর্মেনিয়, ইরাক, 
সিরিয়া, মিশর এবং কায়রোর মধ্য দিয়ে অটোমান তুকাঁ সাম্াজে;র প্রধান 
প্রধান বন্দরের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । পূব এশিয়ায় 
তার বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছিল বাটাভিয়া, সুমান্রা, মালয়, বর্ন, শ্রীলঙ্কা, 
থাইল্যাও, ইন্দোচীন ও চীনের সঙ্গে এ যুগে ওলন্দাজদের মোট এশীয় 
বানিজযর এক তৃতীয়াংশ, আর ইংরাজদের মোট এশীয় বাণিজ্যের ষাট শতাংশ 
বাংলার সঙ্গে ।৬ ডাও লিখেছেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বাংলার পক্ষে অনুকূল 
হত (০0012015 21806 ০? 0৪০) ; বাঁহবাণজ্যের মাধ্যমে বাংল। 


&। আলেকজাণ্ডার ডাও, এঁ, প্রথম খণ্ড, পুঃ ১১৪-৯৯৫ । 
৬। পি. জে. মার্শাল, 'ঈস্ট ইশ্ডিয়ান ফরচুনস-” পঃ ২৯ 


বাঁণজ্য ও যোগাযোগ ৫১ 


প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জন করত। আন্তঃপ্রাদেশিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে 
প্রীতি বছর লেনদেনের পর বাংলার মোট লাভের পরিমাণ দাড়াত এক কোটি 
ষোল লক্ষ টাকার ওপর। শতকের গোড়ার দিকে আলেকজাওার হ্যামিলটন 
হুগলীকে বাংলার সবচেয়ে বড় আমদানী-রপ্তানী বন্দর বলে উল্লেখ করেছিলেন। 
হুগলী হল বক্স বন্দর__বাংলা সুবায় সম্রাটের সবচেয়ে বড় শুন্ধ চৌক । ১৭২৮ 
শীষ্টাব্দে হুগলী বন্দরে যে আমদানী-রপ্তাঁন শুন্ধ আদায় করা হয়েছিল তার 
পরিমাণ দূ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার চৌদ্দ সিন্কা টাক । এ হিসাবের মধ্যে 
পাশের নটি গঞ্জের শুক্ধও ধরা আছে। পলাশী বৃদ্ধের সময় কলকাতা নিঃসন্দেহে 
বাংলার সবচেয়ে বড় বন্দর। এখানে প্রতি বছর গড়ে ৫০ খাঁন জাহাজ 
আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলার রপ্তাঁন ও আমদানি পণ্য পারবহনে ব্যবহৃত হত। 
কলকাতার লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। এবং মোট বাণিজেোর পাঁরমাণ এক 
মালয়ন পাউও বা এক কোটি টাকা। গ্রোস লিখেছেন বাংলার আন্তর্জাতিক 
বাণিজোর জন্য প্রাতি বছর পণ্াশ থেকে যাটখান। জাহাজ প্রয়োজন হত। 
এগুলতে বোঝাই হয়ে বাংলার পণ্য বিদেশে যেত।+ 


এ যুগে ইউরোপাঁয়রা ছাড়া বাংলার বাহ্বাণিজ্যে বিদেশী বণিকদের মধ্যে 
আরব. চীনা, তুকাঁ, ইরানী, আঁবাঁসনীয়, জজাঁয় ও আর্মেনীয়দের দেখা যায়। 
লোহত সাগর ও পারস্য উপসাগরের উপকূলে জেদ্দা (আরব ), মোখা (ইয়েমেন), 
বসরা (ইরাক), গোমব্র,ন পোরস্যের বন্দর আন্বাস), পৃব এশিয়ায় ইন্দোনে শিয়া, 
সুমান্রা, মালয়, আফ্রিকার প্বউপকূলে কেনিয়৷ ও মোজাঘ্বিকে এরা বাংলার পণ্য 
ণনয়ে যেত। এমন ?ক ম্যাঁনলা ও চীনেও এরা বাংলার পণ্য রপ্তাঁন করত । বাংলা 
থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যেত বাংলার শিস্পজাত পণ্য, সূতীবন্ত্র, রেশমী বস্ত্র ও 
কাচা রেশম, মসলিন ও আফিম, চাল, চিনি, আদা, হলুদ, লম্বা লংকা প্রভৃতি । এ- 
সব অণ্চল থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসত কীচা তৃল।, লংক।, ফল, ওষুধ, শশখা, 
কাঁড়, টিন, তামা, বাদাম, ঘোড়া, গোলাপজল ও 'সিরাজী মদ। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে 
বাংলা থেকে দুখানা জাহাজে কমপক্ষে পঁচ'শ টন মাল পারস্যে গিয়োছিল। 
১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ অঞ্চলে রাজনোতিক অশাঁন্তর জন্য লোহিত সাগর ও পারস্য 
উপসাগরীয় অণুলে বাংল৷ বাণিজ্যের মন্দা ভাব দেখা দেয়। পারস্য ও ইরাকে 
রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও আঁস্থিরত৷ এর প্রধান কারণ। পলাশী পর্যস্ত এ মন্দাভাব 


৭। গ্রাস, 'ভয়েজ টু দি ইস্ট ইন্ডিজ", দ্বিতশয় খন্ড, প্‌ঃ ২৩৬। 


&২ প্রাক-পলাশী বাংল! 


চলেছিল । ব্রহ্মদেশের সঙ্গেও বাংলার বাণিজ্য ছিল। এদেশ থেকে জাহাজ 
তোঁরর ভাল কাঠ, টিন, চন্দন ও সাপান কাঠ বাংলায় আমদানী করা হত। 

অষ্ঠাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সংহভাগ তিনটি 
ইউর্েেশোয় কোম্পানীর-_ ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজ। এ যুগে তিনটি কোম্পানীরই 
বাণাজ্যক উপাঁনবেশ ও দুর্গ প্রাতীষ্ঠত। ইংরাজদের কলকাতা ও ফোট“ উইলিয়ম, 
ফরাসদের চন্দননগর ও ফোর্ট অরলিও আর ওলন্দাজদের চু্চুড়া ও ফোর্ট গুস্তাভাস 
ইউরোপীয় বাঁণকদের বাংল। বাণিজ্যের প্রধান ঘাঁটি, এ ছাড়া ঢাকা, কাশিমবাজার 
মালদ। ও রাজমহল, বর্ধমান, মোঁদনীপুর ও হুগলীতে এ তিন1ট কোম্পানীর ব্যবস৷ 
কেন্দ্র বা ফানি ছিল। বাংলাদেশের অন্যান্য শিম্পা্ছলেও এদের কুঠী ছিল। 
এ দেশের রাস্ট্রশান্তর সঙ্গেও ইউরোপীয় বণিকদের যোগাযোগ প্রততিষ্ঠত হয়ে ছিল। 
প্রতিটি কোম্পানীর একটি করে নিজপ্ব বাণক গোঠীও গড়ে উঠেছিল। 
ইউরোপীয় বাশকদের বাঁণাজ্যক মূলধনের অভাব হত না। এ দেশের বাঁণক 
ও মহাজনদের কাছ থেকে দরকার হলে এর৷ স্বচ্ছন্দে টাক! ধার নিত। তাছাড়। 
ছিল জগৎ শেঠ পাঁরবারের অঢেল টাকা । এদের সুদের হারও খুব চড়া নয়। জগৎ 
শেঠরা নয় শতাংশ হারে বিদেশী বাঁণকদের টাকা ধার দিত। বৈদেশিক 
বাণিজ্যের এই প্রয়োজনীয় আথিক 'দিকগুলি ছাড়াও বাংলায় পাওয়া যেত 
ইউরোপীয় বাজারের উপযোগী অঢেল সুতীবন্ত্র, মস্মিলন ও কাচা রেশম । 

প্রধান তিনটি কোম্পানী ছাড়াও ইউরোপের আরো 'তিনাট কোম্পানী এ যুগে 
বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভাগ বসানোর চেষ্টা করেছিল। এর! হল 'দিনে- 
মার, বেলজিয়ামের অস্টেও ও জার্মান এমডেন কোম্পানী। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত দিনেমারর! বাংলাদেশে সামান্য বাবসা করেছিল। এঁ বছর বাংল সরকারের 
সঙ্গে মনোমালন্য হেতু 'দিনেসাররা গৌঁদলপাড়ার (চন্দননগর) উপাঁনবেশ 
ছেড়ে দ্রাঙ্কুবারে চলে যায়। ১৭১৪ থেকে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংল। বাণিজ্যে 
তাদের অস্তিত্ব চোখে পড়ে না। আিবদ্দীর রাজত্বের শেষ দিকে (১৭৫৫) 
1দনেমাররা বাংলাদেশে ফিরে এসে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে উপনিবেশ স্থাপন 
কুরে ব্যবসা শুরু করে দেয়। অস্টিয়ার সাম্নাজাভুন্ত বেলাজিক্নামের অস্টেগু 
কোম্পানী ১৭২৬ শ্বীঞ্চাবন্দে সম্রাটের অনুমতি নিয়ে ব্যারাকপুরের নিকট বাঁকি- 
বাজারে তাদের বাণিজ্য কুঠী খুলোছিল । ইংরাজ ও ওলন্দাজরা খুব স্বাভাবিক ভাবে 
এই নতুন ইউরোপীয় প্রতিদ্ন্্ীকে প্রথম থেকেই ভাল চোখে দেখেনি । আস্দরয়ার 
সম্রাটের কাছে এ কোম্পানী বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তারা আবেদন করেছিল । শেষে 


বাঁণজ্য ও যোগাযোগ &৩ 


১৭৩৩ শ্বীষ্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দিনের সময় হুগলীর ফৌজদারকে উৎকোচে বশীভূত 
করে তারা বাংল। থেকে এদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল। এ কোম্পানী 
ইউরোপীয় পণ্য অনেক সস্তায় বাংলায় ক্রি করত। অভ্যন্তরীণ বাজারে নতুন 
প্রতিদবন্দ্রী এলে তাদের রপ্তানযোগ্য পণ্যের দাম বাড়তে পারে এই আশঙ্কায় 
ইংরাজ ও ওলন্দাজরা অস্টেও কোম্পানীর 'বিবুদ্ধাচারণ করোছল। আলিবদ্দার 
সময়ে প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এমছেন কোম্পানী করে বাংলায় ব্যবসা 
করতে চেয়েছিলেন । আলিবদ্দী ও ইংরাজরা কেহই বাংল বাণিজ্যে জার্মান 
অনুপ্রবেশ পছন্দ করেন নি। জার্মানদের পক্ষে ইংরাজ বিরোধিতা উপেক্ষা করে 
সে যুগে বাংলায় ব্যবসা চালানে। সম্ভবপর ছিল না। তাই জার্নানদের এ প্রচেষ্টা 
অপ্পকাল পরেই পরিত্যন্ত হয়েছিল । 

এ যুগে এশীয়র৷ ছাড়া বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রইল মান্র তিনটি 
ইউরোপীয় কোম্পানী-_ইংরাজ, ফরাস ও ওলন্দাজ। এ সময়ে ফরাসদের বাংলা 
বাণিজা তেমন জোরালো নয়। চতুর্দশ লুংয়ের রাঙ্তত্বের শেষাঁদকে স্পেনের 
উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ ও পরে িজেন্সি কাউন্সিলের বাংলার বাণিজা সম্পর্কে 
নিঃস্পৃহতা ফরাঁস বাণিজ্যকে সমৃদ্ধি দেয়ীন। শুধু ডুপ্লের গভর্ণর থাকাকালীন 
(১৭৩১-১৭৪১) এ বাণিজ্যে কিছুটা প্রাণসণ্চার হয়েছিল । তার পাওচেরি গমনের 
পর ফরাসি বাণিজ্যে আবার মন্দাভাব দেখা দেয়। শতআব্দীর শুরুতে ইউরোপীয়দের 
মধ্যে ওলন্দাজরা বাংলা বাঁণজ্যের প্রধান পক্ষ। বাণিজে;র বোশরভাগ 
তাদের হাতে । এ যুগের শেষ দিকে ওলন্দাজরাও বাংলার তান্তর্জাতিক বাণিজ্যে 
তেমন আগ্রহী নয়। বাটাভিয়ার মশলার ব্যবসা বেশি লাভজনক হওয়াতে তারা 
ওঁদকে ঝু'কেছিল। বাংলার বাঁণজ্য কোনোমতে চাঁলয়ে যাঁচ্ছল। ঠিক এ 
সময়ে বাংলা বাণিজ্যের সিংহভাগ ইংরাজদের হাতে চলে যায়। 

প্রাক-পলাশী যুগে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির ব্যবসায়ের ধরণ অনেকটা এক 
রকম। বিদেশী বাঁণকর৷ এদেশীয় ব্যবসাদার ও দালালদের মাধ্যমে পণ্য 
কেনার আগাম ব্যবস্থা করত। এর নাম 'ইনভেস্টমেন্ট'__অর্থাং পণ্য উৎপাদনের 
আগেই তাতে দাদন বা আগ্রমের মাধমে কোম্পানীগুলির আঁধকার এসে যেত। 
যারা উৎপাদকদের দাদন দিত তাদের বল৷ হত দাদ্‌নি ব্যবসায়ী । এর! 'নার্দষ্ট 
দিনে, নিদিষ্ট দামে ও গুণগত মানে কোম্পানীগুলিকে পণ্য সরবরাহ করতে চুক্তিবদ্ধ 
থাকত। এজন্য এরা কমিশন পেত এবং কোম্পানীগল আগেই পণ্যদ্দামের 
অর্ধেক এদের আগাম দিত। কোম্পানীগুলর এভাবে পণ্যকেনার ব্যবস্থা 


৫৪ প্রাক-পলাশী বাংল। 


ুস্তি ব্যবস্থা” বা “কনুষ্রাক্ট সিস্টেম' নামে পাঁরচিত। আমাদের আলোচ্য সময়কালে 
এ ব্যবস্থায় কিছু [কিছু নুটি বিচ্যুতি দেখা 'দিয়েছিল। কোল্পানীগুলি ঠিক 
সময় মত পণ্য পেতনা ; পণ্যের 'নার্দষ্ট মানও বজায় থাকত না, আর দামও 
বেশি পড়ত। তাই হংরাজ কোম্পানী ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে পণ্য কেনার 
নতুন ব্যবস্থা চালু করোছিল। নতুন ব্যবস্থার নাম “এজেন্সি ?সস্টেম'_ অর্থাৎ 
কোম্পানী সরাসার তার এজেণ্ট ও গোমস্তাদের মাধমে উৎপাদকদের আগাম 
দেওয়া ও 'নার্দষ্ট পণ্য সরবরাহের ভন; চুক্তি করুত। কোম্পানী ও উৎপাদকদের 
মাঝখানে দানি ব্যবসায়ী ও মহাজন দালালর। রইল না । 

এ সময়ে ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দান্জরা বাংলার সঙ্গে একই ধরণের ব্যবসা 
করত। ইউরোপ থেকে ইংরাজর৷ প্রধানত সোন। ও রূপো৷ বাংলায় নিয়ে আসত। 
পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত তাদের বাংলায় আমদানীকৃত মোট পণ্যের ৭৪ শতাংশ এই 
দুই ধাতু । এছাড়া ইংরাজদের বাংলায় আমদানীকৃত পণ্যের মধ্যে ছিল ব্রড ক্লথ 
( এক ধরণের সৃঙী ও পশমের মিশ্র ঝকমকে কাপড় ), পশমের কাপড়, দস্তা, 
সীসা, লোহা, টিন, তামা, পারদ ও অন্যান্য ছোটখাট জানস। ইংরাজরা তাদের 
আমদানীকৃত কাপড় বাংলায় বার করার এবং এ পণ্যের বাজার তোর করার 
খুব ইচ্ছা ও উৎসাহ দেখিয়েছিল। তবে তাদের আমদানী করা কাপড় বাংলা 
দেশে বেশি 'বাকু হত ন।। বছরের পর বছর এগুলি গুদামে পড়ে থাকত।৮ 
ইংরাজদের অন্যান্য পণ্যগলির মধ্যে ধাতু ও ধাতব পণ্যগল বাংলার বাজারে 
ভালো বিক্রি হত। তবে এক্ষেত্রেও ওলন্দাজদের প্রতিদ্বন্িতার সম্মুখীন হতে হত। 
তারাও অনুরূপ পণ্য বাংলাদেশে বিক্রির জন্য আনত । বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে 
ফরাসিরা নয় ওলন্দাজরাই এ যুগে ইংরাজদের প্রধান প্রতিদবন্দ্ী । রপ্তানি বাণিজ্যের 
লাভ আমদানী বাণিজ্যের লোকসান পুষিয়ে দিত। এ সময় ইংরাজরা বাংলা থেকে 
সৃতীবন্ত্র, রেশমী বস্ত্র, কাচা রেশম, মসলিন ও সোর৷ ইংলও ও ইউরোপীয় বাজারের 
জন্য সংগ্রহ করত। ১৭০০ ও ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা নিজেদের পশম ও 
রেশমবন্ত্র শিপ্পকে রক্ষার জন্য বাংলা তথা ভারতের সৃতী ও রেশমবস্ত্রের আমদানী 
অঁনৈকখানি নিয়ন্ত্রণ করেছিল। ভারতীয় বস্ত্রের ওপর উচ্চহারে আমদানী শুক্ক 
ধার্য করা হয়েছিল । তবে ইউরোপের বাজারে বাংলার সৃতী ও রেশম বস্ত্রের 
চাহিদ। থাকাতে বাংলার বন্ত্রশস্পের ওপর ব্রিটিশ সংরক্ষণ নীতির প্রভাব তেমন 


৮। লেটার ট দি কোট”, ৮ই ডিসেম্বর, ১৭৫৫ । 


বাণিজ্য ও যোগাযোগ && 


ক্ষীতকর হয়নি। এ সময়ে ইংরাজ কোম্পানী বাংলা থেকে কাচা রেশম কিনতে 
থাকে । ক্রমশ এর পরিমাণ বেড়ে ১৭৩৪ সনে দুলক্ষ ন হাজার একশ ছেষট 
পাউও হয়েছিল। ১৭৫১-১৭৫৭ সময়কালে নেমে এসে .বাধষিক চল্লিশ থেকে 
আশি হাজার পাউও্ডে দাড়ায়।৯ কোম্পানী বাংলা থেকে যে আফিম সংগ্রহ করত তা 
চীন, জাভা ও মালয়দ্বীপপুঞ্জে পাঠাত। সব 'মালয়ে এ সময়ে ইংরাজর। বাংলায় 
যে বাণিজ্য করত তার বাষিক গড় পারমাণ দীড়াত প্রায় তিন লক্ষ পাউও বা 
চন্বিশ লক্ষ টাকা ।১০ ১৭০৮ থেকে ১৭৬৬ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংরাজর৷ বাংলাদেশে 
মোট ৬৪, ০৬, ০২৩ পাউও দামের সোনা বূপো৷ এবং ২২, ৮৩, ৮৪৩ পাউও্ডের 
বাঁণজ্য পণ্য এনেছিল। ১৭০০ শ্রীষ্টাব্দে রপ্তানি বাণিজ্যের পাঁরমাণ ১৮, 
৯৬, ৯৬৮ টাকা (২,৩৭, ১২১ পাউও ); ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রপ্তানি বাঁণজ্যের 
পারমাণ বেড়ে গিয়ে দাড়াল ৩২. ৯২,9৪০ (৩, ৩০, ৯৩৮ পাউও ) টাকায়। 
প্রাক-পলাশী যুগে ১৭৪২ শ্বীষ্টাব্দে কোম্পানী বাংলাদেশে সবচেয়ে বোঁশ বাণিজ্য 
করেছিল।১১ এঁ বছর মোট রপ্তাঁন বাণিজ্যের পারমাণ ৪৪, ৮৩, ১৬০ টাকা 
(&, ৬০, ৩৯৫ পাউও)।+ এ সময়ে কোম্পানীর শেয়ার মালিকরা & শতাংশ 
থেকে ১০ শতাংশ হারে লভ্যাংশ পেয়েছিল । 


এযুগে বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইংরাজদের সবচেয়ে বড় প্রতিদন্্ী 
ওলন্দাজরা । শতাব্দীর প্রথম দিকে ওলন্দাজ বাণিজ্যের পাঁরমাণ ইংরাজদের 
থেকে কিছুটা বোঁশই ছিল। বাংলার সমস্ত প্রধান প্রধান শিপ্প ও ব্যবসা কেন্দ্রে 
তাদের কুঠী ছিল। এ সকল স্ছানে ইংরাজদের সঙ্গে প্রাতিদ্বন্দ্িতায় তারা পণ্য 
কন্ত। বাংলাদেশে তাদের বাণিজ্যিক ধরণও (7861017) ) ইংরাজদের মত। 
ইংরাজদের মত তারা ইউরোপ থেকে সোনা ও রূপো আনত। সঙ্গে থাকত 

মর কাপড়। তবে বাংলা বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় মূলধনের সবটাই ইউরোপ 
থেকে আসত না। ওলন্দাজরা জাপান থেকে তামা, মালয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে টিন 
ও দস্তা এবং ওলন্দাজ প্ৰ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে লংকা।, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল 


৯। এহছিসাব বড় পাউন্ডে (২৪ আঃ), ছোট পাউণ্ড ১৬ আঃ। কোম্পানণ বড় 
পাউণ্ডে কাঁচা রেশম কিনত। তালিকা দেখুন। 

৯০। পাউন্ডের সঙ্গে টাকার বিনিময় হার ১ পাঃ -& টাকা ধরে। এধুগে পাউন্ডের সঙ্গে 
টাকার বিনিময় হারে মাঝে মাঝে পারবত'ন দেখা যার়। তবে ৮ থেকে ৯ টাকার মধ্যে ওঠানামা 
হত। 

১১। কোম্পানীর বাংলা থেকে রপ্তানি বাঁণজ্যের তালিকা দেখুন। জে. সি. সিংহ 
'ইকনামক আআনালস অব বেঙ্গল", প?ঃ ৪৮, &৪। 


৫৬ প্রাক-পলাশী বাংলা 


প্রভৃতি বাংলায় নিয়ে আসত । এগুলি বাংলায় 'বান্র করে রপ্তান পণ্যের পুশীজ 
সংগ্রহ করা হত। ওলন্দাজর৷ বাংলার পণ্য সন্ভার 'নয়ে যেত ভারতের অন্যান্য 
অগলে, প্র ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং ইউরোপীয় বাজারে । এ বাণিজ্যে প্রধান 
পণ্য হল সৃত্নীবন্ত্র, রেশম ও আঁফম। হল্যাণ্ডে নিয়ে যেত সৃতীবন্ত্র, রেশম বন্ত 
কাচা রেশম ও সোরা। 

১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ডুপ্লে চন্দননগরে ফরাসি উপানিবেশের গভর্ণর হয়ে এলেন । 
তার আগে বাংলাদেশে ফরাসীদের বা1ণজ্য খুব সামান্য ছিল । শতকের গোড়ার 
দিকে ইংরাজ বাঁণক আলেকজাওার হ্যামিলটন হৃগলীতে এসোঁছলেন। তিনি 
জানিয়েছেন চন্দননগরে ফরাসদের একটি সুন্দর ছোট চার্চ আছে। বাংলাদেশে 
তাদের প্রধান কাজ হল চার্চে সমবেত হয়ে প্রার্থনা করা। ডুপ্লে আসার আগে মান্র 

৬ খানি দেশী নৌক। ফরাসিদের পণ্য বহন করত । মাঝে মাঝে তাদেরও কাজ 
থাকত না। ড'প্লে গভর্ণর হয়ে আসার পর বাংলাদেশে ফরাঁস বাণজ্যের 
অভূতপ্র উন্নতি ঘটতে দেখা যায়। ৩০ থেকে ৪০ খাঁন জাহাজ ফরাসি বাণিজ্য 
পণ্য বহন করার জন্য দরকার হল। চন্দননগরের-. ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও 
আরেনীয় বণিক খাজা ওয়াজেদের মাধ্যমে পণ্য কেনার ব্যবস্থা হল। ডপ্লে 
দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে আরো অনেক বাণিজ্য কুঠী স্থাপন করলেন । 
১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে ডুপ্লে যখন গভর্ণর জেনারেল হয়ে পাঁওচেরিতে গেলেন তখন 
বাংলাদেশে ৭২ খান। জাহাজ ফরাসী বাঁণজ্য পণা বহন করত। বাংলার পণ্য 
তিনি সুরাট, জেদ্দা, মোখা, বসরা এবং চীন দেশে পাঠিয়েছিলেন । এমনাঁক 
তিরতের সঙ্গে তান বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক চ্ছাপন করোছিলেন ।১২ ইংরাজ 
ও ওলন্দাজদের মত ফরাসিরা ইউরোপের জন্য বাংলার সৃতীবন্ত্র, রেশমীবন্ত্র, রেশম 
এবং বিহারের সোরা কিনত। এশীয় দেশগুলির জন্য, এগুলি ছাড়া, ফরাসরা 
বাংলা থেকে সংগ্রহ করত চিনি, আফিম, লাক্ষ।, চাল, কড়ি প্রভাতি । 

ডপ্লের পর ফরাসি বাণিজ্যে আবার মন্দা দেখা গেল। এর কারণ প্রধানত 
দুটি। বাংলা বাঁণজ্যের জন্য ফরাসিদের যথেষ্ট মূলধন ছিল না। এ যুগে 
বাণিজ্যক পুর্শজর অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। দ্বিতীয়ত, চন্দননগরে ড:প্লের 
উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বাঁণজি।ক কাজকর্মে উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করা যায়। 
ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে ঘন ঘন লড়াই ফরাসি বাণজ্যে মন্দার 
অন্যতম কারণ। তবে ১৭৪১ থেকে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত ফরাসি বাণিজ্যের 


৯২। ক্যালকাটা (রাভয়দ্, ১৮৬৬, প?ঃ ১৪২-১৩৩। 


বাণিজ্য ও যোগাযোগ ৫&৭ 


পারমাণ নেহাত মন্দ নয়। ১৭৫৩, ১৭৫৪ শ্বীষ্টাব্দ থেকে ফরাসি বাণিজ্যের 
দুত অধোগতি শুরু হয়। চু'চুড়ার ওলন্দাজ বাঁণকদের একখান চিঠিতে এ তথ্য 
জানা যায়। ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসিদের মধ্যে সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬- 
১৭৬৩) শুরু হলে বাংলাদেশে ফরাসী বাণিজ্যের ভরাডুরি হল বলা চলে। 
এ যুদ্ধের সূন্ধরে ক্লাইভ ১৭৫৭ শ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ চন্দননগ্রর দখল করে 
নিলেন। 

এ যুগে বাংলা সরকারের সঙ্গে ইউরোপীয় কোম্পনীগযীলর সম্পর্কে কোনো 
বড়রকমের জটিলতা দেখা যায় না। মুশদকুলী থেকে শিরাজ্দ্দোলা পর্্ত 
বাংলার নবাবরা ইউরোপীয় বাঁণকদের সম্পর্কে যে রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করেছিলেন 
ত৷ পাঁরক্কার বোঝা যায়। এ নীতির উল্লেখযোগ্য বোঁশিষ্ট্যগ্াল হল, (১) 
বহিবাণিজ্য দেশের সমৃদ্ধি আনে--সৃতরাং এ বাণিজ্যকে উৎসাহ দিতে হবে; 
(২) বিদেশী বাণকদের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাবৃদ্ধি ও তৎপরতা সহ্য 
কর৷ হবে না; সঙ্গত কারণে ইউরোপীয় কোম্পানীগীলির আঞ্চলিক সীমানা 
বৃদ্ধ তারা পছন্দ করতেন না; (৩) বাংলার নবাবর৷ চাইতেন আমেনীয়দের 
মত শুধু বাঁণক হিসাবে ইউরোপায়র। বাংলায় বাণিজ্য করুক ; (৪) সম্রাটের 
কাছ থেকে পাওয়৷ বাণাজ্যক সুযোগ সুবিধ। ইউরোপীয়রা ভোগ করুক তবে 
তারা যেন কোনো অবৈধ সুযোগ না নেয়। বাংলার আঘথিক ক্ষতি হতে 
পারে এমন কোনে। সম্রাট প্রদত্ত বাঁণাজ্যক সুযোগ সুবিধার নবাবরা সরাসাঁর 
বাধা না দিয়ে এড়িয়ে গেছেন। মুঘল কোন্দ্রিয় শান্তুর দূত অধঃপতনের 
পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার নবাবদের ইউরোপীয় বাঁণকদের সম্পকে “ অনুসৃত নীতিকে 
অন্যায় বা অসঙ্গত বল৷ যায় না। 

এ যুগে ফরাসি ও ওলন্দাজরা মুঘল সম্রাটদের কাছে আবেদন নিবেদন করে 
বাণিজ্য শুক্কের হার ৩২শতাংশ থেকে কমিয়ে ২২শতাংশ করে নিয়েছিল । ইংরাজরা 
সম্রাট ফারুখাঁসয়ারের কাছ থেকে ১৭১৬ শ্বীষ্টাবন্দের ৩০শে ডিসেম্বর এক ফারমান 
বা বাদশাহী আদেশ আদায় করে বাংলায় বিনাশুক্ষে বাঁণজোর অধিকার লাভ 
করেছিল। বাৎসারক মান্ত ?তন হাজার টাকার বিনিময়ে এ আধকার। মুঘল 
সম্রাট! আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয়দের এ অধিকারগুলি 
[দিয়োছলেন। ইউরোপীয় কোল্পানীগুলর কর্মচারীরা সকলেই বাংলার 
অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্যে অংশ নিত। এজন্য তারা কোম্পানীর 
আঁধকার তাদের ব্যন্তগত ব্যবসায়ে কাজে লাগাত। এদেশীয় বাণকদের কাছে 


৫৮ প্রাক-পলাশী বাংল। 


কোম্পানীর 'দন্তক' বার করা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসে ব্যবসা করা, 
সরকারের শুক্ষ ফাঁক দেওয় প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে [বিরোধের সৃষ্টি 
হত। ১৭২৭ ও ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে লবণের ব্যবসা নিয়ে বাংল৷ সরকারের সঙ্গে 
ইংরাজ কোম্পানীর কর্মচারীদের বিরোধ দেখা দেয়। এ সময়ে ইউরোপীয় 
কোম্পানীগুলির কর্মচারীদের ব্যন্তগত ব্যবসা নিয়ে বাংলার নবাবদের সঙ্গে 
কোম্পানীগুলির বিরোধ লেগেই থাকত। এ ব্যবসা থেকে বাংলা দুরকমে 
ক্ষাতিগ্স্থ হত। সরকার অভ্যান্তরীণ বাণিজ্য শুক্ধ থেকে বাত হত আর এদেশীয় 
বাঁণকরা আভ্যন্তরীণ বাজারে অসম প্রাতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হত। ইউরোপীয়দের 
জলদস্যুবৃত্তি, নবাবের পলাতক কর্মচারীদের 'আশ্রয়দান, শুক্ষ ফাঁক, উপাঁনবেশ- 
গুলির বকেয়া রাজস্ব, এদেশীয় বণিক ও মহাজনদের লেনদেন নিয়ে বিরোধ 
বাংলার নবাবদের সঙ্গে ইউরোপীয় বাঁণকদের সম্পর্ক তিন্ত করে তুলত। বাংলার 
রাজকর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ মনোবৃত্তি ও বাড়াতি লাভের আশা এতে ইন্থান 
জোগাত। 


১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় আগত ও প্রত্যাবত্ত ইংরাজ, ফরাসি ও 
ওলম্দাজদের জাহাজের সংখ্যা থেকে তাদের বাণিজ্যের পারমাণ সম্পর্কে ধারণা 
করা যেতে পারে । 


মাপ হংরাজ ফরাস গুলন্দাজ মধ্র/অনযন্য হজ, ফরা]ালস, গলন্দাজ মঃর'ত 
জানুয়ারী ১ ১ ০ ০ ১১ ৩ 0 ৯ 
ফেব্রুয়ারী ৪ 0 0 0 ৯. ১ 0 ০ 
মার্ ৬ 0 ১ ০ ৩ ০ 9 0 
এাপ্রল ই 0 ১ 0 ০ ০ 0 0 
মে ঙ৬ ৬ 0 হু 0 ০0 0 9 
ভাখন চ 0 9 ৪ 9 ৩. 0 0 
জুলাই ২ & ০. ০ ২ ২ ২ ০ 
আগঞ্ট ৩ ৪ ০ €& ৩ ০ 0 ০ 
সেপ্টেম্বর ৫ ২ 0 0. ৩ ১৯ ০ 0 
অনৌক্ 1 ৩ 9 ১ ২ ৯ 0 0 
লভেম্বর ং ৩ 0 0 & ৬ 9 ৩ 
1ডসেম্বর - - -- -- 7 7 -- - 

৪২ ০ ই ৯২ ৩৮ ষ৬ ছু ১৭ 


সংঘ ঃ কনসালটেশনস-, ১৪শ খণ্ড । সুকৃমার ভট্াচার্ধয, দি ঈস্ট ইশ্ডিক্লা কোম্পানী এণ্ড 
1দ ইকনাম অব বেগল ", পঃ ৭৮। 


বাণিজ্য ও যোগাযোগ &১ 


( রাস্তাঘাট, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে একটি দেশের অর্থনীতি, 
কষ, শিল্প, বাজার, ধনোংপাদন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সামাজিক ও আঁথক কাজ- 
কর্ম ঘনিষ্ঠভাবে যুন্ত থাকে ।১৩ অন্/ভাবে বলতে গেলে একটি দেশের অথনোতিক 
অবস্থা সে দেশের পথঘাট, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর অনেকখানি 
নর্ভরশীল 1) ভ্যালেন্টনের গ্রন্থে প্রক।শিত ভ্যানডেনরুকের মানচিন্রে ১১ 
তৎকালীন বাংলার অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বা সড়কের উল্লেখ দেখা যায়। 
এ যুগে বাংলার সবন্ত অনেকগুলি বড় বড় রাস্তা, নদীপথ এবং যোগাযোগ 
ব্যবস্থা সমগ্র বাংলাকে যুস্ত করে আঁথক কর্মকাণ্ডের সহায়ক অবস্থার সৃষ্টি 
করোছিল। বাংলার প্রধান তিনাঁট কর্মকেন্দ্র হল--কলকাত, মুশিদাবাদ ও 
ঢাকা। এগুলির সঙ্গে উত্তরে নেপাল ও ভুটান, দক্ষিণে ডীড়ষ্যার গঞ্জাম জেলা, 
দক্ষিণ পশ্চিমে সিংভূম, পালামৌ ও ছোটনাগপুর, পশ্চিমে কাশী ও গাজীপুর, 
উত্তর পশ্চিমে বিহারের বাঁতয়া, উত্তর পৃৰে শ্রীহট, জয়ন্তিয়।৷ এবং খাসপুর এবং 
দক্ষিণ পে চট্রগ্রাম, রাজঘাট এবং জুলকুদ্দার সংযোগ ছিল। অনেক কম গুবুত্ব- 
পূর্ণ ও অপ্রধান স্থানের সঙ্গেও ভাল যোগাযোগ ছিল। বর্ধমান এ সময়ে তেমন 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান নয়। তবুও এর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অণ্চলের ভাল ভাল সড়ক 
যোগাযোগ দেখা যায়। বধধমান থেকে দু'টি প্রধান সড়ক চন্দননগর হয়ে 
কলকাতা পর্যন্ত গিয়েছিল। এর মধ্যে একটি শেরশাহ নিমিত বিখ্যাত গ্রাও 
ত্রা্ফ রোড । এখান থেকে অনেকগুলি রাস্তা ধাঁনয়াখাঁল, তমলুক, বজবজ, 
নদীয়া, জলঙ্গী, রাজমহল, রাধানগর, চন্দ্রকোন। এবং গঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল 
ফারুকাবাদ পর্যন্ত যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল । বর্ধমান থেকে মেদিনীপুর পর্যস্ত 
প্রসারিত রাস্তাটি ঝাদশাহী সড়ক নামে পাঁরচিত। বাংলার নবাবদের সৈন্য- 
বাহনী এ পথে উঁড়ষ্যায় যাতায়াত করত। তেমনি কাশিমবাজারের সঙ্গে 
একাধিক স্থানের ভাল যোগ্রাযোগ গড়ে উঠেছিল । কাশিমবাজার থেকে পাটন৷ 
পর্যন্ত একটি দীর্ঘ রাস্তার উল্লেখ পাওয়৷ যায়। এছাড়া কাশমবাজার থেকে 
অনেকগুলি রাস্তা বর্ধমান, জলঙ্গী, ঢাকা, রামপুর বোয়ালিয়া, মীনখোত, 
দিনাজপুর, বাঁলিটুজ্খি, বীরভূম, মালদা, রঙ্গপুর-রাঙামাটি-গোয়ালপাড়া, 


১৩। ডব্লিউ. টি. জ্যাকম্যান, ডেভেলপমেন্ট অব ট্রান্সপোর্টেশন ইন ইংল্যাপ্ড" লণ্ডন, 
১৯৬২, ভ-মিকা। 
১৪ | এই মানচিত্র ১৬৬০ প্রীম্টাব্দে তোর হয়েছিল । 


৬০ প্রাক-পলাশী বাংল। 


বীরাকিটি, কান্দি ও সুরুলের (বোলপুর ) দিকে গিয়েছিল ।১৫ বাভন্ন জেলার 
মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী রাস্তা ছাড়াও জেলার মধ্যে পারবহন ও যোগাযোগের 
অনেক রাস্তা ছিল। এ যুগে বীরভূম জেলার মধ্যে এরকম অনেকগুলি 
সড়কের উল্লেখ দেখ যায়। এগুলির মধ্যে প্রধান হল নাগর থেকে দেওঘর, 
কামিরাবাদ এবং মালুতি এবং নাগর থেকে মরাগ্রাম রাস্তা । নাগর থেকে তিনাঁটি 
রাস্তা বোরয়ে সিউড়ীতে শেষ হয়েছিল । এখান থেকে কৃষ্ণনগর, ইলামবাজার, 
উখাড়া, পাচেট (রাণীগঞ্জ ) ও সুপুর পর্যন্ত রাস্তা ছিল। 'সিউড়ী থেকে গোমী, 
বাহার, সুরুল, মুপুর কর্ণগড় ও লাখনপুর পর্যন্ত রাস্তা গিয়েছিল । এছাড়া অনেক 
ছোট বড় রাস্তা বীরভূম জেলার মধ্যে ভাল যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে 
তুলেছিল । 

বড় বড় শহর কলকাতা, মুশিদাবাদ, হুগলী, বধমান ঢাকার মধ্যে একাধিক 
প্রশস্ত রাজপথ যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। এ রাস্তাগুলি সব খতুতে ব্যবহার 
করা যেত। বর্যাকালেও এগুীল ব্যবহার করায় তেমন অসুবিধ। হত না। 
কলকাত৷ থেকে সাঁওতাল পরগণার পাচওয়ারি ও পাকুড় পর্যন্ত রাস্ত। গিয়েছিল । 
খুব স্বাভাবিকভামে পশ্চিমবঙ্গের মত পৃৰ ও উত্তরবঙ্গে এত ভাল রাস্তা বা সড়ক 
ছিল না। অসংখ্য নদী ও নালা, পদ্ম। ও ব্রহ্মপুত্রের শাখা প্রশাখা বাংলার এ 
অগ্চলকে জালের মত ঘিরে রেখেছে। এ রকম প্রাকতিক অবস্থান সত্বেও প্ব- 
বঙ্গের রাজনোতিক ও বাণিজ্যিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুঁলির মধ্যে সড়ক 
যোগাযোগ ছিল। কলকাতা থেকে বেরিয়ে দু'টি রাস্তা ঢাকা এবং আরো দুটি 
সড়ক বাখরগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছিল । কলকাতা থেকে দু'টি রাস্ত৷ চট্টগ্রাম এবং একটি 
রাস্তা ঢাক৷ হয়ে শ্রীহট্র পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।১৬ মেঘনা নদীর প্ব দিকের 
অণ্লগুলতে রাস্তার অবস্থা ভাল ছিল বলে মনে হয় না। রেনেল লিখেছেন 
লখিপুর ( নোয়াখালি ) থেকে চন্দরগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তাগুলি অনেক জায়গায় ভাঙ্গা, 
আর চন্দরগঞ্জ থেকে কাঁলন্দা পর্যন্ত অণ্ল নীচু বলে রাস্তা প্রায়ই খারাপ হয়ে 
পড়ে থাকত।১৭ কলিন্দা থেকে ফেণী পর্যন্ত রাস্তাগুলির অবস্থা আরো 
। খারাপ ছিল । ফেণী নদী থেকে টট্টগ্রাম পর্যন্ত রাস্তাগুলির মাঝে মাঝে নালা 


১৫। জে. রেনেল, 'জার্নালস:', বেঙ্গল পান্ট এণ্ড প্রেজেন্ট, ১৯২৪, ২৮ খণ্ড, 
পৃঃ ১৯২। | 

৯৬। রেনেল, “ডেসক্রিপসন অব রোডস্‌ ইন বেঙ্গল এণ্ড বিহার', পঃ ৫, ৩৭-৩৮। 

১৭। রেনেল, 'জানণলস-, পুঃ ৭৫-৭৬। 


বাণিজ্য ও যোগাঘোগ ৬১ 


দেখা যেত। বোশর ভাগ নালার ওপর সেতু না থাকাতে বর্ধাকালে এগুলি পার 
হওয়া দুঃসাধ্য হত। বলাবাহ্‌লা, এ যুগে বাংলাদেশে কোন রাস্ত। পাকা নয়। 
সবই মাটির কীচা রাস্ত। | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত কলকাতা থেকে উত্তর ভারতে যাওয়ার ভাল 
রাস্তা ছিল না। মুশিদাবাদ থেকে তোলয়াগাঁড় হয়ে পানা পর্যস্ত রাস্তা ছিল। 
সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূমের পশ্চমাদিকে ছোট ছোট আধা স্বাধীন সামন্ত 
প্রধানরা কলকাত৷ ও উত্তর ভারতের মধ্যে যোগাযোগের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে 
দাঁড়য়েছিল। কলকাতা থেকে এ অণ্ল পর্যন্ত যে রাস্তাগ্ুল দেখা যায় তার 
মধ্যে কলকাতা থেকে ছোটনাগপুরের জুনো, কুণ্া ও পালামো রাস্তা, পাচেট পর্যস্ত 
দুটি রাস্তা এবং িংভূম বরাবর চারাট রাস্তার খবর আছে রেনেলের গ্রচ্ছে।১৮ 

গঙ্গ! ও ব্রহ্মপুত্র তাদের অসংখ্য শাখা প্রশাখা নিয়ে সারা বাংলাদেশে, বিশেষ করে 
পৃৰ ও উত্তরবঙ্গে, নদী পাঁরবহন ও যোগাযোগের প্রশস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল । 
ডাও লিখেছেন ঃ "এখানে প্রারতিটি গ্রামের জন্য একি খাল, প্রত্যেক পরগণায় 
নদী, সমস্ত দেশের জনা গঙ্গা যে বিভিন্ন ধারায় সাগরে পড়ে শিষ্প পণ্যের 
রপ্তানি বাঁণজ্যের দুয়ার উন্ুন্ত রেখেছে ।১৯ বর্ধমান, বীরভূম ও তসান্নিহিত 
অণুলগাল ছাড় সারাবাংলাদেশে সবত্র নদী পাঁরবহনের ব্যবস্থা বেশ ভাল ছিল । 
রেনেল লিখেছেন এমনাক গরমের দিনেও বাংলাদেশের যে কোনে স্থান থেকে 
মান্র পাঁচশ মাইল দূরত্বের মধ্যে নদী পাঁরবহনের ব্যবস্থা কর। সম্ভব হত। বাংলা- 
দেশে সাধারণভাবে আট মাইলের মধ্যে নদী পথ মিলে যায়। এই নদী পাঁরবহনে 
কর্মরত থাকত বাংলার ল্লিশ হাজার মানুষ ।১* বাংলার জলপথে এ দেশের 
এককোটি মানুষের খাদ্য ও লবণ পাঁরবাহিত হত। বছরে দু মাঁলয়ন পাইও মূলোর 
€ এক কোট যাট লক্ষ টাকা ) আমদানী-রপ্তাঁন পণ্য নদীপথে পরিবহন করা 
হত। তাহাড়৷ অভ্যন্তরীণ শিল্প পণ্য, কৃষিকম্ে উৎপন্ন ফসল, বাংলার মাছ ও 
অন্যান্য পণা এ পথে চলাচল করত। এ যুগে নদী পরিবহনে অবশ্য অনেক 
সময় লেগে যেত। ১৭৫৫ শ্রীষ্টাব্দেরে ৮ই ভিডসেম্বর ডিরেক্টর সভাকে লেখ 
কলকাতা কাউন্সিলের একখানি চিঠিতে দেখা যায় মালদা থেকে কলকাতায় 
কাপড়ের বেল আনতে সময় লাগত ৪৫ থেকে ৫০ দিন৷ 

১৮। রেনেল, “ডেসক্রিপমন...' পঃ ৪০-৭১। 
৯১৯। আলেকজান্ডার ডাও, “হন্দ:স্তান', প্রথম খন্ড, প2ঃ ১০২ । 


২০। র়েনেল, 'মেমোয়ার অব এ ম্যাপ অব 'হন্দুস্তানে' (পু: ৩৩৫ )--এ তথ্য দিয়েছেন, 
হ্যামিলটন উনিশ শতকের প্রথমে বাংলার নদপাঁরবহনে এর দশগুণ লোককে নিষৃন্ত দেখেছিলেন। 


৬২ প্রাকপলাশী বাংল৷ 


ইংলিশ ঈস্ট হীন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা থেকে 
রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ, ১৭০০-১৭৫৭। 

বংসর মোট রপ্তানি বসর মোট রপ্তানি 

বাণজ্য ( টাকায়) বা'ণজ্য ( টাকায় ) 
১৭০০ ১৮,৯১৬ ৯৬৮ ১৭২৯ ৩৬.,২১,১২০ 
১৭০১ ১৯.৯১২.৯১৭৬ ১৭৩০ ৩৬.৫৬২,৬৪৮ 
১৭০২ ১৯,৭০,০৬৪ ১৭৩১ ৩৮ ৪০.৭২০ 
১৭০৩ &,২১,৬৪৮ ১৭৩২ ৩৭.৬২,৭২০ 
১৭০৪ ৯৬.১৯২ ১৭৩৩ ২৮ ৯৮,৭১২ 
১৭০৫ &,২৭,১৪৪ ১৭৩৪ ৩৪.৩১ ৪৬৬ 
১৭০৬ &,৯৮.৬৯৬ ১৪৭৩৫ ৩২ 0৭ ৯08 
১৭০৭ ৭৮৩,0৪৮ ১৭৩৬ ৩২.৬৮ ৪০৮ 
১৭০৮ ৪.৮১ ৩৬০ ১৭৩৭ ২৪,০৫ ৩৬৮ 
১৭০৯ ৮ ৪১.৭৭৬ ৬১৭৩৮ ৩৩ 0২.8890 
১৭১০ ১৩.১০.৫৬৫২ ১৭৩৯ ৩৬,০০,১৫২ 
১৭১১ ২১.৭৫,৩৩৬ ১৭৪০ ৩২.০৯.৩০৪ 
১৭১২ ১৮,০১,২৩২ ১৭৪১ ৩১.১৯ ১১২ 
১৭১৩ ১৮,৭৩,৮৪৮ ১৭৪২ 8৪ ৮৩ ১৬০ 
১৭১৪ ১৩,৯১৬ ৮৪) ১৭৪৩ ৩৮,০২,২৪৮ 
১৭১৫ ১২,৯১০ ৮৭২ ১৭৪৪ ৩৬,৯১৬ ৫৪৪ 
১৭১৬ ১৭,২৮,১৮৪ ১৭৪৫ ৩৫ ৯৩ ২১৬ 
১৭১৭ ১৬,৭৬,৩৮৪ ১৭৪৬ ৩৯ ৩৫ ৯১৪০ 
১৭১৮ ১৮,৮৭,৯৭৬ ১৭৪৭ ৩৬.৮৫ ৫২০ 
১৭১৯ ২০,৩০,১৪৪ ১৭৪৮ ৩০.৩৪,৭৩৬ 
১৭২০ ২৬,৬২,৩৩৬ ১৭৪৯ ২৬.৪২,/৮০ 
১৭২১ ২৩,৯৯,২২৪ ১৭৫০ ৪০.৮৯,৪১৬ 
১৭২২ ৮১৩,৮২৪ ১৭৫১ ৩৮,৮৮,০৯৬ 
১৭২৩ ১৭,৪৬,০৯৬ ১৭৫২ ২৬ ৮৬,৩৬৮ 
১৭২৪ ১৮ ০৯,৫৬০ ১৪৫৩ ৩০,০৩,৫৯২ 
১৭২৫ ১৫,২৮,৯৩৬ ১৭৫৪ ২৫.৯১৬,৩৫৬ 
১৭২৬ ২৭,৩১,৭৯২ ১৭৫৫ ৩২-৯২,০9৪০ 
১৭২৭ ৪১,০৬,৯৯২ ১৭৫৬৬ ২৬,৪৭,৫০৪ 
১৭২৮ ৩২,৯১৪.১০৪ ১৭৫৭ ৫&,৫৩,৭৫২ 


সেঃ কে. এন. চৌধুরী, “দি টেওডিং ওয়াজ অব এশরা এণ্ড দি ইলিশ ইস্ট ইপ্ডিয়। 
কোম্পানী, পু £ ৫০৯-৫১০ 


বৎসর 


৯১৭০০ 
১৭০১ 
১৭০২ 
৯১৪০৩ 
৬১৭০৫ 
৯১৭০৬ 
৯১৭০৭ 
১৭০৮ 
১৭০৯ 
৯৭১০ 
১৭১১ 
১৭১৯২ 
১৪১৯৩ 
৯১৭১৪ 
১৭১৫ 
৯১৭১৬ 
১৪১৭ 
৯৭১৮ 
১৭১৯ 
৯১৭২০ 
১৭২১ 
১৪২২, 
৯৭২৩ 
১৭২৪ 
৯৭২৫৬ 
৯১৭২৬ 
১৭২৭ 
১৭২৬ 
১৫২৯১ 


সন 


বাণিজ্য ও যোগাযোগ 


৬৩ 


ইংলিশ ঈল্ট হীন্ডয়া কোম্পানীর বাংলা থেকে রশ্তান বাণিজ্য £ 


পারমাণখণ্ড 


২৭৪,৬৪১ 
২,৪9৭.৭98 
ই,৬১৩.৩০৫ 

&২.:৪০১৪ 

৩৬.৩১১ 

৭৮.২৯৬ 

৬৬,৯৮৪ 

৫৬,১৭৪ 
১.১৬.০০& 
২,২৩,৮১২ 
৩,৪৭.৫৭*২ 
২৮২,৮১৩ 
২১৫৩.৪৯১৩ 
১.৯৩ ৮২* 
২.০২,০৩৪ 
২,৪১৯.৮৬৮ 
১,৪৬+৯১৭৮' 
২,৭৬.৭৬২ 
৩,৩১৯,২৯১৪ 
৪,৬২,৮৭৫ 
৪,৯০৮৭৫ 
১৬৯,৪৭২ 
৩,০৪.৫৬৯৫ 
২১৮০১.৮০৬ 
২:৫৭ ০১০৫ 
৫.৭৪.৬৩৯ 
৮,২২,০9৩& 
৬,৩৯১ 6৪৮ 
৬০৮,১২৯ 


১৭০৭-১৭৫৭ 
পণ্য বস্ত্র 
দাম টাকায় বংসর 
১৪.৫১ ৯১৯২ ১৭৩০ 
১২.০১৯.৬৪০ ১৭৩১ 
১৩.২৪ ১৬৮ ১৭৩২ 
২.১৮.১৬০ ১৭৩৩ 
২১২,৩২০ ১৭৩৪ 
৪8.09৭.৮৭২ ১৭৩৫ 
৩.৪১-৯৩৬ ১৭৩৬ 
২.৯৬.১৬৮ ১৭৩৭ 
৬,১৪.২৭২ ১৭৩৮ 
১০.৪৩.৬২৪ ১৭৩৯ 
১৯,৬২.৬৩২ ১৭৪০ 
৯৬.০৭ ৬০৮ ১৭৪১ 
১৬,৭৬,৫৫২ ১৭৪২ 
১১.৪২.০০৮ ১৭৪৩ 
১১,৬০,৪০০ ১৭৪৪ 
১৩.৮০,৭৮৪ ১৭৪৫ 
৯,৭০.৭৫২ ১৭৪৬ 
১৩.৯১১ ৩৩৬ ১৭৪ 
১৬২৩ ৪২৪ ১৭৪৮ 
২৩.৬৮.২৯৬ ১৭৪৯ 
২১,৯১৬ ৮২৪ ১৭৫০ 
৬৮২ ৪২৪ ১৭৫১ 
১৩.৫৪-৭৩৬ ১৭৬২ 
১২.৪৬,০৮০ ১৭৫৩ 
১০১১ ৭১ ১৭৫৪ 
২২,৯১৫ ২৮৮ ১৭৫৫ 
৩৩.৫১:৬২৬ ১৭৫৬ 
২৪,&৩ ৮৪৮ ১৭৫৭ 
৩০,৯১৩ ১৫২ 


পাঁরমাণ,খণ্ড 


&- ২৮.৪৯ 
৬.,১৩,৭০০ 
৬২২ ০৬৮ 
&.৩০,২৮১ 
৬২৪ ৪959 
৬,১৩৭ ৬৪৬ 
৫৬ ৯৩,৩৭২ 
৪,৩৯ ৯৫৬৬ 
$-.৬০,৩৮১ 
৬,৭০ ৯৩৩ 
৫&.৫৬.৯১৪১ 
৬ ১৩৪৭৮ 
৮ ০৯.৭৭৭ 
৫& ৮৮ 0০৩০ 
৪ ৪৯ ১২১ 
& 0২.৫৫৮ 
& &০ ২৯০) 
& ৪৭ *২₹& 
5.২৭ ৫২ 
৩.৭9.৩৬৫ 
৪১৬১ 0099 
৪.8৮.099৬ 
৪ ০৩,১১৫ 
৩.৭৬ ০২৫ 
৩.৪৬ ৬৭ 
৩.৮১ ৫৪৩ 
৪,0০০ ১৩৩ 

৮২ ৬6৫১৬ 


দাম টাকার 


২৯,৩৩.৩১৯১২ 
৩৩,৩৩.৬৯৬ 
২০৯১ ১৩ ২৩২ 
১৯ ৯৩ ৮১৬ 
২৫.৩০ ৮৮৮ 
২৪ ৮১ 09৭২. 
৬ ০০.২&৬ 
১৬,৬৬,০৩২ 
২৬.৩৩ ৯৯৭ 
২৯ ৮৪ ১৯২ 
২৬.৩৯ ৪৫৬৬ 
৩১.০১ ৯৮৪ 
৩৭ &৩ ৯৬০ 
৩০ ৪৬ ০৯৬ 
৬ ৪৯ ৯১৬৮ 
₹৮ &৭.৬৭২ 
৩০.২৭ ৮৫৬৩৬ 
৬১ ৪৯৬ ৬৬ 
৮ ৯১৫৬.৮২৪ 
২৩ ৮৩ ৬5৪৮ 
৩৮.৭৬,০৬৬ 
৩৫,১৬,৩৬৮ 
৭ ৮৪-২৮০ 
২৪,.১৩,৬৮৪ 
২২ ৮৭.১২৮ 
২৬.৬০ &২০ 
২৯১ ৯৮ 08৮ 
৪ ৮৭ ৬৬৪ 


8 কে. এন. চৌধুরণ, "দি ঢেঃডিং ওয়শল্ড অব এশিয়া এণ্ড দি ইংলিশ 
ঈস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানী, সংযোজন-৫, পৃঃ &৪3-৫96 | 


৬৪ প্রাকপলাশী বাংলা 


ইংলশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা থেকে রস্তানি বাণিজ্য 
১৭০০-১৭৫৭ 


পণ্য কাঁচা রেশন 


( কাঁচা রেশম সব সময় বড় পাউণ্ড অর্থাৎ ২৪ আউন্সে ওজন হত ) 
বড় পাঃ-০'৬৮১ কি. গ্রা. 
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বাণজ্য ও যোগাযোগ ৬৫ 


এ সময় কলকাতা থেকে দুটি জলপথ উত্তর দিকে গিয়োছিল। একটা 
কলকাত। থেকে বেরিয়ে, জলঙ্গী নদী ও নদীয়া হয়ে কোশী নদী আভমুখে, 
অপরটি ভাগীররী হয়ে, সুতী পেরিয়ে বিহারের মুঙ্গের ও পাটনা পর্যন্ত প্রসারিত 
ছিল। এযুগে এ পথাট সবাধিক ব্যবহৃত হত। বিহারের সোর এ পথে চুণ্চুড়া, 
চন্দননগর ও কলকাতায় আসত । কলকাত৷ থেকে জলপথে ঢাকা যেতে হলে 
জলঙ্গী হয়ে পদ্মা, সেখান থেকে পাবনা হয়ে ইছামতীর মধ্য দিয়ে জাফরগঞ্জ ; 
সেখান থেকে ধলেশ্বরী হয়ে ঢাকা । ঢাকা থেকে গোয়ালপাড়। যাওয়ার নদীপথে 
পড়ত লাঁখয়া নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র । ঢাক। থেকে নদীপথে শ্রীহট যেতে 
হলে পথে বুঁড়গঙ্গা, ছোট মেঘনা ও সুরমা নদী পাড়ি দিতে হত। বাংলার 
পূরভাগে নদীগীল এমন সুন্দরভাবে ছড়িয়ে আ"ছ যে জনগণের পণ্য পরিবহনের 
কোনো অসুবিধা হত না। প্ববঙ্গের প্রতিটি প্রধান প্রধান শহর ও শিল্প 
কেন্দ্রের সঙ্গে নদীপথে যোগাযোগ ছিল । সমকালীন বিদেশী পর্যটকরা 
প্ৰবঙ্গের নদীপথ ও নো পরিবহনের উচ্ছ্বাঁসত প্রশংসা করেছেন। এদের রেখে 
যাওয়। বর্ণনা এরকম £ 'নদীতীরে অসংখ। শহর ও গঞ্জ ; নয়ন মনোহর ধানক্ষেতের 
মধ্য দিয়ে নর্দীগীল প্রবাহত। নদীগীল দেখতে সুন্দর এবং নৌপাঁরবহনের 
অত্যন্ত উপযোগী” ণকোনো৷ কোনো নদী এত চওড়া ও গভীর যে এগুলি 
দয়ে বড় জাহাজ স্বচ্ছন্দে যেতে পারে ।”১১ 

এ যুগে সুন্দরবনের মধ্যেও অসংখ্য নাব্য নদীর উল্লেখ আছে। এগুল 
দয়ে যাতায়াত ও পারবহনের কাজ চলত । এখান থেকে জলঙ্গী পর্ষস্ত নাব্য 
নদীপথ ছিল ।২২ এখান থেকে নদীপথে সহজে ঢাকা যাওয়া যেত। নবাবগঞ্জ 
খাল 'দয়ে হাঁজগঞ্জ থেকে সহজেই ঢাক। ও লাখপুর যাওয়ার জলপথ ছিল বলে 
জানা যায় । সারাবছর এপথে নৌচলাচল করত। কর্ণফূলে থেকে রাঙামাটি 
পর্যন্ত প্রায় পণ্চাশ মাইল দীর্ঘ নদীপথ অভ্যন্তরীণ নৌপাঁরবহনে ব্যবহৃত হত। 
বাঁরশালের বিপরীত দিকে দুর্গাপুর খাল 'দিয়ে লাখিপুর হয়ে বাখরগঞ্জ যাওয়ার 
জলপথ ছিল। ঢাকার নিকট বুঁড়গন্জানদী সারা বছর, এমনকি গরমের দিনেও, 
বড় বড় নৌক। বহন করত। মেঘনার শাখ। পাঙিখয়৷ দিয়ে সারাবছর মালবোঝাই 
বড় বড় নৌকা যাতায়াত করত । ছোট মেঘনা দিয়ে সহজেই শ্রীহট্র যাওয়৷ যেত। 
গঙ্গা-পদ্মা পথ ছাড়াও জলঙ্গী থেকে আগ্রেয়ী নদীর মধ্য দিয়ে ঢাকা যাওয়৷ যেত। 


২১ স্ট্যাভোর্নাস, “ভয়েস', প্রথম খন্ড, পুঃ ৩৯৯। 
২২। রেনেল, 'মেমোয়ার', পঃ ২৬১৯ । 
৫ 


৬৬ প্রাক-পলাশী বাংল। 


উত্তরবঙ্গের পুনভবা, ধরল! ও তিস্তা নদী, মানস ও ঘাগট খাল নৌপাঁরবহনে 
সাহায্য করত।২৩ ঘাগটখালে জানুয়ারী মাসেই দেড়'শ মণী নৌকা স্বচ্ছন্দে চলাচল 
করতে পারত। ধরল৷ নদীতে সারাবছর দূহাজার মণী নৌকা চলত । এ জল- 
পর্থট রঙ্গপুরের কুঁড়গ্রাম থেকে ব্লঙ্গপূরু পর্যন্ত প্রসারত ছিল । 

সমসাময়িক ব্যান্তদের বর্ণনা থেকে স্ছলপথের যানবাহন সম্পর্কে একটা 
মোটামুটি ধারণ করা যায়। এযৃগে স্থলপথে প্রধান যান হল বলদ ও ঘোড়ায় 
টানা গাঁড়। পালাঁকও সুখাসন যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হত। মাল 
পাঁরবহনের জন্য বলদ ও ঘেড়ায় টানা গাঁড় ছাড়া হাতি ও পশ্চিমাণলে উটের 
ব্যবহার হত। যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশে ঘোড়ার ব্যবহার খুব কম। ঘোড়ার 
যেটুকু ব্যবহার দেখা যায় তা পশ্চিমাণ্লেই বোঁশ। প্ববঙ্গে ঘোড়ার ব্যবহার 
আরো কম। বাংলাদেশে নৌপরিবহন ও যাতায়াতের জন্য নানাধরণের নৌকা। 
ব্যবহৃত হত। 'খুলাসাৎ' রচয়িতা জানিয়েছেন শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশে নৌকার 
সংখ্যা হল ৪,৪০০ 1২৪ নৌকাগুলি নানাধরণের । এযৃগে ব্যবহৃত প্রধান 
প্রধান নৌকাগ্ীল হল বালাম, গোধা, স্তুপ, সারেঙ্গা, সম্পান ও কৌদা।২৫ 
করম আল মুজাফফরনামায়' ঘ্রাব, শ্লঃপ, বজরা, মাসুয়া, পাতিল, উলাখ, 
জালিয়া, ময়রপংখী, ঘারদুর, কোধা, চলকর, ভাওাঁলয়া, পীসুলি, পালবার 
প্রভীতি নৌকার কথা উল্লেখ করেছেন।২৬ 

জেমস্‌ রেনেল তৎকালীন বাংলার ডাক চোঁক ও ডাক রাস্তাগ্ালর কথা 
উল্লেখ করেছেন | এ রাস্তাগ্চালর মাঝে মাঝে সরাইখানা ও ডাক দেওয়া-নেওয়ার 
জন্য চৌকি ছিল। এখানে পথিকর বিশ্রাম করত, ঘোড়া ও গাড়ির বলদ 
খাবার ও জল পেত এবং সংবাদ আদান প্রদানের জন্য চৌিগাল ব্যবহৃত 
হত। ডাক বাহকর৷ তাদের “ডাক" 'বাঁনময় করত। কলকাতা থেকে এ রকম 
ছট ডাক রাস্তা বাংলার বিভিন্ন দিকে গিয়েছিল । (১) কলকাতা থেকে 
মুশিদাবাদ, রাজমহল হয়ে বক্সার পর্যন্ত : (২) কলকাতা থেকে মুশিদাবাদ 
হয়ে দিনাজপুর ; (৩) কলকাতা থেকে যশোহর হয়ে ঢাকা ; €৪) কলকাতা 
থেকে বর্ধমান ; (&) কলকাতা থেকে মোঁদনীপুর হয়ে বালেশ্বর ; (৬) কলকাত। 


থেকে কুলাঁপ। 


২৩। রেনেল, 'জার্ণালস-”" প:: &৪। 

২৪। সুজন রায় ভাণ্ডারী. 'খুলাসাং', প::8৬। 

২৫ | দশনেশ চন্দ্র সেন. 'বৃহতবঙ্গ', দ্বিতীয় খণ্ড, পু: ৯২৬। 
২৬। করম আলি, 'মুজাফফর নামা', বেঙ্গল নবাবস-, প:ঃ ৫০ । 
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সমকালীন বান্তদের বিবরণী থেকে জানা যায় সে যুগে সারাদেশে ডাক আদান 
প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবদ্থার মাধ্যমে বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্তে সংবাদ পাঠানো ও সংগ্রহ করা হত। ডাক হরকরা দেশের সংবাদ এক 
চ্ছান থেকে আর এক স্থানে পৌছে দিত। ডাক হরকর৷ ছিল দু রকমের । 
যার পায়ে হেটে সংবাদ বহন করত তাদের বল হত “হাগ্সি' বা সাধারণ হর- 
করা। অশ্বারোহী হরকরা “কাসিদ' নামে অভিহিত হত । কাসদরা সাধারণত 
দিনে প”শ6শ থেকে তিরিশ মাইল রাস্তা পাঁড় দিতে পারত ।১৭ মাঝে মাঝে 


বিশেষ প্রয়োজনে এরা আরো দ্রুতগতিতে সংবাদ পেখছে দিত। এ যুগে 
কাশিমবাজার থেকে মান্র সাতাশ ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় সংবাদ পেশছে দেবার 


নাঁজর আছে । নবাব 1সরাজুদ্দোলা ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রা জুন ইমরাজদের কাশিম- 
বাজার কুঠী দখল করেছিলেন। নবাব দরবারে ইংরাজ প্রাতীনিধি ওয়াটস্‌ সাহেব 
এ সংবাদ পরাদন কলকাতায় ইংরাজদের কাছে পেশীছে দিয়োছিলেন 1২৮ সাধারণত 
মুশদাবাদ থেকে কলকাতায় সংবাদ পাঠাতে সময় লাগত দু থেকে চার দিন। 
বিশেষ পাঁরাস্থিততে সংবাদ আরো তাড়াতাঁড় পাঠানোর ব্যবস্থা করা যেত। 
মুর্শিদাবাদ থেকে রঙ্গপূর যেতে কাঁসদদের সময় লাগত চারাদন। যে জাম- 
দারর মধ দিয়ে কাঁসিদ বা ডাক হরকর! যেত সেখানকার জমিদার ওদের আহার, 
বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জীনিস সরবরাহ করত । জমিদাররা ওদের 
নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপদ ভ্রমণের জনা দায়ী থাকত।॥ সরকারী 
কর্মচারীরাও ওদের নিরাপত্তা ও 'নরাপদ ভ্রমণ সুনিশ্চিত করার 1দকে লক্ষ 
রাখত ।২৯ 


২৭। রেনেল, 'জান্নালস', পু: ১৩১৯ । 
২৮। এস. সি. ছিল, 'বেঙ্গল' প্রথম খন্ড, পু: ৯২৬ । 
২৯। বোস্টপ;, 'কন্সিডারেশনস্, পারাশজ্ট, পঃ১৪২। 


পণ্চম অধ্যায় 


রাজ্যের আধিক কাঠামো আয় ব্যয় 


নবাবী আমলে বাংলারাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস হল জাঁম। মুঘল ব্যবস্থায় 
ভূমি রাজদ্ব ছাড়া অন্যান্য উৎসকে ( যেমন বাণিজ্য শুক্ষ ইত্যাঁদ ) রাস্জীয় 
আয়ের স্থায়ী মাধ্যম বলে মনে করা হত না। মুঘল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা 
অনুযায়ী এ যুগে বাংলাদেশের সমস্ত জাম দু ভাগে 'বিভন্ত-_খালসা ও জাগীর। 
খালসা জমি থেকে মোট আয় সম্রাটের প্রাপ্য রাজত্ব হিসাবে চিহিত করা থাকত। 
জাগীর জমি প্রাদোশক প্রশাসনের বায় নিবাহের জন্য 'চাহত হত। সুবাদার ব৷ 
নাজিম, দেওয়ান, ফোজদার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা তাদের স্ব স্ব 
বিভাগের ব্যয় নিবাহের জন্য জাগ্ীর পেতেন। 'বাভন্ন বিভাগের ব্যয় নিবাহের 
জন্যও জাগীর নিদিষ্ট হত। যেমন ঢাকায় অবাঁস্থত বাংলার নৌবহরের জন্য 
জাগীর নিদিষ্ক ছিল। তেমনি গোলন্দাজ বাহিনী, সীমান্ত অণ্চলে নিযুক্ত 
সেনাবাহনী ও সৈন্য শিবরের জন্যও জাগীর 'নাঁদষ্ট হত। এছাড়া সরকার 
জাঁমর একটা অংশ 'বিভন্ন জনাহতকর কাজ, সেবামূলক কাজ, পুরষ্কার ও 
পারিতোষিক হিসাবে নিদিষ্ট করে রাখত । বলা বাহুল্য এগুলি সবই 'নষ্কর ৷ 
খালস৷ ও জাগীর উভয় শ্রেণীর জাঁমিতে নিক্কর জাম থাকত। 

বাংলাদেশের জাঁমদাররা খালসা ও জাগীর জমি থেকে ভূমি রাজস্ব আদায় 
করতেন। এ যুগের বাংলার জমিদারদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। (১) 
প্রাচীন জামদার বংশগুঁল- বধ মান, বীরভূম, বিষুপুর, '্রিপুরা, কুচাবিহার, সুসাঙ্‌ 
প্রভৃতি। বাংলার প্রাচীন জামদারদের একাংশ বাংলায় মুঘল শাসন প্রাতাষ্ঠত 
হওয়ার আগে থেকেই এ দেশের ভূমি ও ভূমি রাজদ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে যুন্ত ছিলেন। 
কুচবিহার ও ন্িপুরার রাজারা দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে রাজত্বও করেছিলেন। (২) 
নবাবী আমলে বাংলাদেশে কয়েকটি বড় বড় জামদা'র প্রীতীষ্ঠত হয়োছিল। 
'যেমন নাটোর, দীঘাপাতিয়া ময়মনসিংহ ও মুন্তাগ্াছ৷ । (৩) বাংলার অসংখ্য 
&মাঝার ও ছোট জমিদার ও তালুকদার । 

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব বভাগ হল দেওয়ানের বিভাগ । দেওয়ান তার অধীনস্থ 
আমল, ক্রোরি, ফুসিলদার, ফতেদার, মোকাদ্দম, শিকদার ও পাটওয়ারি, 


১। গঞ্গারাম “মহারাষ্ট্র পূরাণে' শিকদার ও পাটওয়ারিদের কথা উল্লেখ করেছেন, পু: 
২২-২৩। 


রাজ্যের আর্থক কাঠামো- আয় ব্যয় ৬৯ 


শ্রেণীর কর্মচারীদের নিয়ে ভূমি 'বন্দোবস্ত গড়ে তুলতেন এবং রাজস্ব আদায় 
করতেন । “কানুনগে৷ ভূ-সম্পান্তর রেজিস্টর ছিলেন। তাহার নিজের কোন 
ক্ষমতা ছিল না। কোন্‌ স্থানের ভূমির উবরতা কিরূপ, তাহার ন্যায্য কর কত 
ইত্যাদি বিষয়ের হিসাব রাখিতেন এবং নবাব দেওয়ান এবং দারোগার নিকট 


তাহা জানাইতেন ।”২ 


বাংলার ভূমি রাজদ্বের তালিকা 


১৭০০-১৭৫৭ 
শাসনকাল বৎসর ভুমি রাজস্বের পরিমান 
(টাকার ) 
মাঁশদকলণ খাঁ (দেওয়ান) ১৫০০ ১.১৭,২৮ ৫৪১ 
রি ১৭০১ ১,২০ ৪৯ ৯৮৯ 
১৭০২ ১.২৪,৭৯.২৫১ 
১৭০৩ ১,.২৫,৪১,০৬৯৮ 
রর ১৭০৪ ১,২৬.৫৫১৫৬৬৯ 
১৭০৫ ১,২৬,৬৯,০৬৯ 
-- ১৭০৭ ১,২৬.৭৬.৬৪৭ 
জিয়াউল্লাহ ( দেওয়ান ) ১৭০৮ ১.২৬ ৭৬,৮৫৩ 
টা ১৭০৯) ১,২৬,৭৯:,৫৭১৯ 
মৃর্শদকুল খা ( দেওয়ান) ১৭১০ ১,২৬,৭৮,৭২৪ 
রঃ ৯১৭১৬ ৬১,৩৪,১০০-১৭& 
১৭১২ ১,৩৪,২৬,৯১৩৮ 
মণশিদিকুল (দেওয়ান ও ডেপুটি সুবাদার) ১৭১৩ ১.৩৫,৭০,০৪৭ 
১৭১৪ ১,৩৫,৭১,৫১৭ 
১ ১৭১৫ ১,৩৮,৭১.৫৪৮ 
রি ১৭১৬ ১.৩৯,৩১৯,৪০১ 
মাশদকুল (সংবাদার ) ১৭১৭ ১.৪০,২৭,৭১৯৫ 
১৭১৮ ১,৪০,২৯,৮৬৯ 
রর ১৭১৯ ১,৪০,৩০,৩৫৩ 
রি ১৭২০ ১,৪০,৯১,৩২৬ 
ঃ ১৭২১ ১,৪১.০৯,১৯৪ 
রি ১৭২২ ১,৪২,৮৮,১৮৬ 
সজাউন্দিন (১৭২৭ ১৭৩৯ ) ১৭২৮ ১,৪২.৪৫,৫৬৯ 
সরফরাজ খা (১৭৩৯-১৭৪০) ৯৭৪০ ১,৪২.৪৫৬.৫৬১ 
আলিবন্দ্ণ (১৭৪০-১৭৫৬ ) ১৭৫৬ ১,৪২.৪৫,৫৬১ 
সাজ (১৭৫৬ ১৭৫৭ ) ১৭৫৭ ১.৪২:৪ ৫৬,৫৬১ 


সুত্রঃ এন.কে, সিংহ, দি ইকনামক হিপ্টি: অব বেঙ্গল, শ্বিতীর খণ্ড, পৃঃ ৩ এবং ফিফথ 
রিপোর্ট, দ্বিতীয় খণ্ড, পুও ১২০। 
২। কার্তকের় চন্দ্র রায়, ণক্ষতাশ বংশাবলীচারত, পঃ ই২। 


৭০0 প্রাক-পলাশী বাংলা 


১৭০০ শ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মুখল সম্রাট আরঙ্গজেব তার বিশ্বস্ত” কর্মচারী 
কারতালাব খাঁকে (পরবরতাকালে মুর্শিদকুলী খাঁ) বাংলার দেওয়ান 'নযুন্ত 
করলেন। এ সময়ে বাংলার ভুমি রাজস্ব বাবস্থার বেশ কিছু ভ্রুটি বিচ্যুতি 
সম্রাটের নজরে এসোঁছল। খালসা জমির পাঁরমাণ কমেছিল আর সেই 
অনুপাতে জাগীর জমির পরিমাণ বেড়েছিল। ভাল ভাল খালসা জমি উচ্চ 
কর্মচারীরা জাগীর হিসাবে গ্রাস করেছিল। খালস৷ জমি থেকে নিয়মিত 
রাজদ্ব আদায় হত না। বাংলার আর্থিক অবস্থা এমন দাঁড়য়োছিল যে মাঝে 
মাঝে অন্যন্য প্রদেশ থেকে টাকা এনে বাংলার আয়-বায়ের ঘাটাতি মেটানে। 
হত। মুর্শিদকুলী বাংলার 'দেওয়াঁন' বভাগের দা'রত্ব গ্রহণ করে সম্রাটের 
অনুমোদন নিয়ে, বাংলার উচ্চ রাজকর্মচারীদের জাগীর কমিয়ে দিলেন। কেড়ে 
নেওয়া জাগীরের ভূমি রাজস্থের পব্মাণ হল দশ লক্ষ একুশ হাজার চারশ 
পনেরো টাকা। যাদের জাগীর কেড়ে নেওয়া হল তাদের উড়িষার অনুন্নত, 
অনধিকৃত, বিদ্রোহপ্রবণ অণ্লে নতুন জাগীর দেওয়া হল। দিতীয়ত, তিনি 
বাংলার জাঁম জরীপ করে নতুন 'হস্তবুদ' ( ভূমি ও ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে বিস্তারিত 
হিসাব ) গড়ে তুললেন। বাংলার জাঁম ভাগ করা হল আবাদী, অনাবাদী ও 
বন্ধ্যা এই তিন ভগে। এই হস্তবুদের ভিত্তিতে ১৭২২ শ্রীস্টান্ে মুর্শিদকুলী 
করলেন “আসল জমা” বা “তোমার জমা'-_বাংলার নতুন ভূমি বন্দোবস্ত । এই 
নতুন ভূমি বন্দোবস্তে তিন বাংলার ভূমি রাজস্ব বাড়ালেন এগারো লক্ষ বাহাত্তর 
হাজার দুশ উনআশ টাকা ।হ মুর্শিদকুলীর আগে ১৬৫৮ শীষ্টান্দে শাহ 
সুজার সময়ে বাংলার ভূমি বন্দোবস্ত হয়েছিল। এ সময় বাংলার মোট ভূমি 
রাজস্ব ধার্য হয়োছল এক কোটি একন্রিশ লক্ষ পনেরে৷ হাজার ন'শ সাত টাকা । 
সুর্শদকুলী বাংলার ভুমি রাজত্ব বাঁড়য়ে করলেন এক কোটি [বয়ালিশ লক্ষ 
অব্টআঁশ হাজার একশ ছিয়াঁশ টাকা । ১৭২২ শ্রীষ্টাব্দের বন্দোবস্ত চৌষাট্র 
বছরে (১৬৫৮-১৭২২) বালার ভূমি রাজস্ব বাড়ানো হল শতকরা ১৩২ টাকা 
হারে, জাগীর জাঁমর কিছু অংশ আঁধগ্রহণের ফলে মোট রাজস্ব বৃদ্ধি হল 
নয়শতাংশ । মোট রাজস্বের মধ্যে খালসা জমির রাজদ্বের পরিমাণ এক কোটি 
নয় লক্ষ যাট হাজার সাত'শ নয় টাক আর জাগীর জামির রাজস্বের পারমাণ 
দাড়াল তোঘ্িশ লক্ষ সাতাশ হাজার চার'শ সাতান্তর টাকা । 


৩। জেমস গ্রাণ্ট, 'আ্যানালিসিস অব 'দি ফিনাগ্সেস অব বেগল', ফারামংগার, 'ফিফ:থ 
রিপোট্টণ শ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ১২০। 


রাজ্যের আর্থিক কাঠামো আয় ব্যয় ৭১ 


মুঘল ব্যবস্থায় জনবসাঁতি _ও চাষ আবাদ বাড়লে ভূমি রাজস্ব বাড়ানোর ব্যবস্থা 
দেখা যায়। সুতরাং মুর্শদকুলীর সময় ভূমি রাজদ্ব বুদ্ধি মোটেই অস্বাভাবক 
নয়। মুর্শিদকুলী বায় সঙ্কোচ নীতিতে বিশ্বাস করতেন । প্রশাসনিক ব্যয় 
কমানো ও দক্ষত৷ বৃদ্ধিকপ্পে তান ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের জন্য নতুন প্রশাসনিক 
কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন । তার আগে বাংলায় ছিল ৩৪ সরকার এবং ১৩৫০ 
মহল । মুর্শিদকুলী বাংলাকে ১৩ চাকলা ও ১৬৬০ পরগণায় ভাগ করলেন। 
মুর্শদকুলীর সময়ে বাংলার ১৩টি চাকলার নাম হল বন্দর বালাশোর, হিজলী, 
মুশিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী বা সপ্তগ্রাম, ভূষণ (রাজশাহী, মাহমুদাবাদ, 
ফতেহাবাদ প্রভাতি), যশোর, আকবরনগর (রাজমহল ও পৃরিয়া ), ঘোড়াঘাট 
( রঙ্গপুর ), কুরিবাড়ি (কামরূপ, আসাম ), জাহাঙ্গীরনগর ( সোনারগী, বাকলা ), 
শরীর এবং ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম )। 


মুশদকুলীর আগে থেকে বাংলার জমদারর। বাংলাদেশে ভূমি রাজত্ব আদায় 
করতেন। খালসা ও জাগীর উভয় ক্ষেত্রে এরা রাজস্ব আদায় করার দায়ত 
পেতেন। এর বানময়ে আদায়ীকৃত রাজস্বের দশ শতাংশ এবং কিছু নিক্কর 
'নানকর' জাঁম ভোগ করতেন। বৈশাখ মাসে পুণ্যাহের দিন জামদারদের বকেয়া 
রাজস্ব এবং আগামী বছরের দেয় রাজস্ব সম্পর্কে বন্দোবস্ত হত।* এ সময়ে 
বাংলার জামদারর৷ দেওয়ানী বিভাগে সমবেত হতেন এবং নবাব ও ছেওয়ান 
এদের রাজস্ব আদায়ের সনদ 1দতেন। বাদশাহী ও নবাবী সনদ থেকে বাংলার 
জামদারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পকে অনেকখানি জান। যায়। সনদের প্রথমে 
পরগণার নাম ও তার রাজস্বের পাঁরমাণ উল্লিখিত হত। তারপরে সচরাচর এরুপ 
বর্ণনা থাকত। 'প্রজাগণ যে নির্ঘারত রাজস্ব দিয়া থাকে, তাহার অধিক এক 
কপর্দকও লইবে না, এবং ছলে বা কোশলে তাহাদের নিকট আর কিছু 
লইবে না। তাহাঁদগকে সুখে রাখিতে যত্র করিবে, এবং তাহাদের প্রাত কেহ 
কোন দৌরাত্ম করিতে না পারে তদ্বিষয়ে যত্রশীল থাকিবে । কাহারও জায়াগরের 
(নিষ্কর ভূঁম ) প্রীত হস্ত প্রসারণ করবে না। জামদারীর উন্নতি সাধনে নিরন্তর 
যত্র করিবে, এবং নিগ্কারিত রাজস্ব", প্রদান পৃূবক আমার সরকারের মঙ্গলাভিলাষা 


৪ ইউসুফ আলি, আহবাল-ই-মহাব্বত জঙগ” (যদুনাথ সয়কারের অনুবাদ), যেঙশাল 
নবাবস, পঃ ১৫৪-১৫৫। 

৫1 কাঁতকের চন্দ্ররায়, &, পু: ৯৬। বড় বড় জাঁমদারল্লা বাদশাহের কাছ থেকে সনদ 
পেতেন । 


৭২ প্রাক-পলাশী বাংল। 


থাঁকবে।' জাঁমদারদের কাজ হল 'নিধ্ণারত ভূঁম রাজস্ব আদায় করে রাজকোষে 
জম! দেওয়া, জমদারির কীষিকাজ দেখা, অনাবাদী জাঁম চাষে আনা, জলস্চে 
ও বাঁধের ব্যবস্থা করা ইত্যাদ । এছাড়া, এ যুগে বাংলার জমিদারদের পুলিশ 
ম্যাজিন্টেটের দায়িত্বও ছিল। জাঁমদারির মধ্যে চোর ডাকাতের হাত থেকে তারা 
প্রজাদের রক্ষা করতেন। তাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কান্ব হল ভূঁম ও ভূমি 
রাজদ্বের হস্তবুদ ও সরহদ্দ প্রস্তুত করে সরকারের প্রয়োজনমত সরবরাহ করা। 


সলিমুল্লাহ জানিয়েছেন মুর্শদকুলী বাংলার জমিদারদের সঙ্গে কঠোর বাবহার 
করতেন। যদুনাথ সরকারের মতে মুর্শিদকুলী বাংলার ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্তের 
ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘাঁটয়োছিলেন। তাঁন বাংলাদেশে ভূমিরাজস্থ 
আদায়ের জন্য 'মালজামিনী' বা ইজারা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন । বাংলার 
এ যুগের ইজারাদারদের সঙ্গে তান ফরাসি দেশের ফারমিয়ের জেনারেলদের, 
তুলনা করেছেন। ফরাসি দেশের ফারাময়ের জেনারেলদের মত বাংলার ইজার।- 
দাররা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জামদার থেকে রাজস্ব আদায় করে নির্ধারিত কমিশন 
ভোগ করত। যদুনাথ সরকারের মতে মুর্শিদকুলী জাঁমদারদের ওপর ইজারাদারদের 
স্থাপন করেছিলেন । এদের চাপে বাংলার প্রাচীন জমিদারর৷ ধ্বংস হয়ে যায় এবং 
মুর্শিদকুলীর ইজারাদাররা পরবর্তীকালে কর্ণওয়ালিশের সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 


স্থায়ী জাঁমদার বলে স্বীকীতি পান ।৬ 


আবদুল কারিম এ মত খণ্ডন করেছেন। মুর্শিদকুলী জাঁমদারদের রেখে- 
ছিলেন। খালসা জমির কতকাংশে. বাজেয়াপ্ত করা জমিদারিতে ইজারাদারর৷ 
খাজনা আদায় করতেন। মুর্শদকুলীর হস্তবুদ অনুসারে এদের রাজস্ব আদায় করতে 
হত। এজন্য জমিদারদের মত তারা কমিশন পেতেন। মুর্শিদকুলীর সময় 
জাঁমদার ও ইজারাদার উভয় শ্রেণীর করসংগ্রাহকগ্রণ প্রজা বা রায়তদের কাছ 
থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। সুতরাং তার কর সংগ্রহ ব্যবন্থাকে "মিশ্র ব্যবস্থা 
বলা যেতে পারে। যে সমস্ত জমিদার নিয়মিত খাজনা দিতে পারত ন৷ শুধু তেমন 
1কছু জাঁমদার তার সময়ে উৎখাত হয়েছিল। তার সহযোগী নাজির আহমেদ ও 
রেজা খা এদের দৌহক 'নর্ধাতন দিতেন বলে জানা যায়। তার সময়ে নাটোর, 
দীঘাপাতিয়া, ময়মনসিংহ ও মুস্তাগাছার জমিদারি গড়ে উঠোছিল তেমনি তার সময়ে 


৬। যদুনাথ সরকার সস্পাঃ ণহাস্টী অব বেঙ্গল', ছ্বিতীয় খন্ড, ২৯ অধ্যায়। 


রাজ্যের আর্থক কাঠামো-_আয় ব্যয় ৭৩ 


বিদ্রোহের জন্য ভুষণার সীতারাম রায় ও রাজশাহীর দর্পণারায়ণ জামদারি হারিয়ে- 
ছিলেন। মুঘল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় শুধু বিদ্রোহের জন্য জমিদার উৎখাত হতেন। 
অন্য কোনে কারণে নয় । “নবাবের ভূম্যধি কারিগণকে বশীভূত করিয়া; অথবা 
তাহাদের জমিদারীতে ক্লোক সাঙ্গোয়াল দিয়া, বাকী রাজগ্ব আদায় করিয়া লইতেন, 
এবং কখন কখন মহাল খাস কাঁরয়া৷ অন্যের সাঁহত বন্দোবস্ত করিতেন'।" 
জাঁমদার সম্পূর্ণ জামদ।রি বাকী খাক্রনার জন্য হারাতেন না । 


১৭২৮" খ্রীষ্টাব্দে সুজাউীদ্দন মুশিদকুলীর ব্যবস্থায় সামান্য পরিবঙন করে 
চালু রেখোছলেন। প্রকৃত পক্ষে কর্ণওয়াঁলশের সময় পর্যন্ত বাংলার ভুনি ও ভুম 
রাজস্ব ব্যবস্থ। মুর্শিদকুলীর অবদান। সুজাউদ্দিনের সময় জমিদারদের প্রতি 
কঠোরত৷ হাস করা হল। নিয়মিত রাজস্ব দেওয়ার প্রতিঘ্ুতি দেওয়ায় বন্দা 
জাঁমদারদের মুস্ত করা হল। খালসা জাম থেকে মোট এক কোট নয় লক্ষ 
আঠারো হাজার চুরাশ টাকা রাজস্ব ধার্ষ; করা হয়েছিল। জাগীর জমির মোট 
রাজস্ব নিধণারত হল তেন্রিশ লক্ষ সাতাশ হাঞ্জার চার'শ সাতান্তর টাক। । দুদফায় 
বাংলার মোট ভূমি রাজস্বের পাঁরমাণ হল এক কোট 'বরাল্লিশ লক্ষ প'য়তালিশ 
হাজার পাঁচ'শ একষঘ্টী টাক।। সরফরাজ খাঁ, আলবদ্দা ও 'সরাজুদ্দৌলার সময় 
বাংলার ভূমি রাজস্তবের পরিমাণ একই রইল । 

মুর্শদকুলী বাংলার ভুমি রাজস্বের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পরিবতন 
ঘাঁটয়োছলেন। তিনি দেওয়ানী বিভাগের মুৎসুদ্দ ও ?হসাব রক্ষকদের জন্য এক 
খাতে ( ওয়াজাসাং খাসনোবিশী ) বাংলার জাঁমদারদের ওপর বাড়তি ভূমি রাজস্ব 
বাঁসয়োছলেন । একে আবওয়াব 9১৪০)) বলে । মুশিদকুলীর সময় এ বাড়ীতি 
ভুমি রাজস্বের পারমাণ ছিল সামান্যই-_মাত্র দু লক্ষ আটান্ন হাজার আট শ সাতান্ন 
টাকা। সুজাউদ্দিন মুশিদকুলীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চার খাতে মোট উানশ 
লক্ষ চোদ্দ হাজার পশ্চানবই টাকার আবওয়াব বা বাড়াত ভূমি রাজস্ব ধার্ধ্য 
করেছিলেন। এ চারটি খাত হল (১) নজরান৷ মোকরার (দু লক্ষ আট চল্লিশ 
হাজার চল্লিশ টাক।)-_দিল্লীতে বাদশাহী রাজদ্ব পাানোর খরচ ; (২) জার মাথোট 
(এক লক্ষ বাহান্ন হান্্রার সাত'শ হিয়াশ টাক। )-_পুন্যাহ, নঞ্জর, খেলাত, বাধের 
খরচ ও রসুম নেজারাত-হেড িওনের মফঃম্বল থেকে রাজত্ব আনার খরচ ; 


৭। কাঁতিকের চু রায়, এঁ, প:" ৫1 
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€৩) মাথোট ফিলখান। (তন লক্ষ বাইশ হাজার ছ”্শ একনিশ টাকা )-__নাজম ও 
দেওয়ানের হাতির খরচ এবং (8) ফৌজদারি আবওয়াব ( সাত লক্ষ নব্বই হাজার 
দু'শ আটা্রশ টাকা )--সুদূর সীমান্ত জেলাগুলির ফৌজদারি কর। আঁলিবদ্দাী মোট 
চারাট আবওয়াব ব৷ ভূমি রাজস্বের ওপর বাড়তি কর বাঁসয়োছলেন, এ চারাট 
আবওয়াব হল (১) চোথ মারাঠা (পনেরো লক্ষ একত্রিশ হাজার আট'শ সতেরে৷ 
টাকা), (২) আহুক প্রভৃতি (এক লক্ষ চুরাশি হাজার এক'শ চল্লিশ টাকা ), 
(৩) কিমত খেস্ত গৌড় ( আট 'হাজার টাকা এবং (8) নজরানা মনসুরগঞ্জ 
(পাচ লক্ষ এক হাজার পাঁচ*শ সাতানৰই টাকা )। ১৮৫১ শ্ীষ্টাব্দে আলিবদ্দাঁ 
নাগপুরের আঁধপাতি রঘুজী ভেশসলেকে বাংলার রাজস্ব থেকে বাৎসাঁরক বারে লক্ষ 
টাকা চৌথ দিতে প্রতিশ্রুত হন। সেই প্রতিশ্তি অনুযায়ী তিনি খালসা জমিতে 
এই বাড়ীতি কর ধার্য করেছিলেন। আহুক হল শ্রীহট্ট থেকে জনাহতকর কাজের 
জন্য আনা চুনের জন্য কর। গোঁড়ের প্রাসাদ ভেঙ্গে ইট পাথর আনার খরচ 
মেটানোর জন্য একটি ছোট কর হল “কমত খেস্ত গোঁড়'। সিরাভের প্রাসাদ, 
হীরাঝিলের কাছে মনসুরগঞ্জ ব:জারে এবং পাশ্ববর্তী জমিদারির ওপর স্কার্পিত 
কর হল নজ্রানা মনসূরগঞ্জ । আ'লবদাঁর সময়ে আবওয়াব খাতে মোট রাজস্ব 
আদায়ের পরিমাণ হল বাইশ লক্ষ পচিশ হাজার পাঁচ'শ চুয়ানন টাকা । 
মশিদকুলী থেকে আছিলবদ্দীঁ পর্যন্ত আবওয়াব খাতে ধার্য মোট রাজস্বের পারমাণ 
হল তেতাল্লশ লক্ষ আটানব্বুই হাজার চারশ ছ টাকা। 


বাংলার জমিদাররা কৃষক বা রায়তদের ওপর আনুপাতিক হারে আবওয়াব 
ধার্ধ্য করেছিলেন । তাছাড়া এ অজুহাতে রাজস্বের পরিমাণ আরো কিছু বাড়িয়ে 
নেওয়া হল । ১০৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুনের সুবিখ্যাত শমনিটে' জন শোর 
বাংলার নবাবদের অবওয়াব বা বাড়তি ভুমিকর সম্পর্কে কঠোর মন্তব্য 
করেছেন। তার অভমত হল বাংলার জমি ও কৃষি সম্পদের পক্ষে এ বাড়তি 
কর বহন করা খুব একটা কাঁঠিন ব্যাপার ছিল না পিকই। তবে এ ধরণের 
বাড়তি ভামিকর জাম্দার ও রায়ত উভয়ের পক্ষে ক্ষতিকারক । এ ধরণের করের 
&গ্তত)ক্ষ প্রবণতা হল ভাঁমদারকে বলপ্রয়োগে অধিক রাজস্ব আদায়ের দিকে ঠেলে 
দেয় এবং সমস্ত বাবস্থা গ্ুবণ্ণনা, গোপনতা এবং দুশার সুষ্টি করে।” এই 
আবওয়াব ব৷ ঝাড়াত ভূঁমিরাজদ্থ বাংলার গ্রামীন অর্থনীতিতে বিরূপ প্রাতিক্রিয়া সৃষ্টি 


৮। জন শোরের মিনিট", ১৮ই জন, ১৭৮৯। ফারামংগায়, এ, গ্বিতীয় খণ্ড, প:ঃ ৮-১৭। 


রাজ্যের আর্থক কাঠামো- আয় ব্যয় ৭৫ 


করোছিল। সম্রাটের বিনা অনুমতিতে মুঁশ্দিকুলী সামান্য টাকার আবওয়াব ধার্ধ্য 
করেছিলেন। তার উত্তরাধিকারীর৷ ক্রমশ এ বাড়তি কর বাড়াতে থাকেন। 
প্রাক পলাশী যুগে আবওয়াব বাংলার নবাবদের আয়ের একট প্রধান উৎসে পারণত 
হল। আলিবদ্দাীর সময় পর্যস্ত এ খাতে রাজস্ব বাংলার ভুমি রাজস্বকে শতকরা 
তৌন্রশ ভাগ (৩৩০০) বাঁড়য়েছিল। আর জাঁমদাররা আবওয়াবের সুযোগ 
নয়ে কষকদের ওপর যে নতুন রাজস্ব হার চাপালে। ভাতে তাদের দেয় রাজগ্ের 
পরিমাণ ৫০ শতাংশ বেড়ে গেল। কৃষকদের কথা এ ব্যাপারে মোটেই ভাঝ। 
হল না। রায়ঙরা এ বাড়তি করের ধোঝা বইতে পারবে কিনা, বাড়তি করের 
পরিমাণ কতখানি হবে, দুঃখ কতখানি বাড়বে-- এসব প্রশ্ন খাওয়ে দেখা হয়নি । 


সুজাউদ্দিনের সময় থেকে বাংলার নবাবরা কতকগু'ল নতুন ধরণের আিক 
অসুবিধার সম্মুখীন হয়োছিলেন। প্রশাসাঁনক ও সামারক ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। 
দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে সোনা ও রূপো বাংলার বাজারে আসাতে টাকার দাম 
হঠাৎ কনে যায়। এজনা বাংলা সরকারের আথিক অবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি 
হয়েছিল। এ অবস্থার প্রতিকার কল্পে এবং রাস্ত্রীয় আয়-ব্যয়ে সমত। আনার জন্য 
বাংলার নবাবরা বাড়তি ভূমি রাজস্ব স্থাপন করতে বাধ্য হয়োছলেন। তবে 
অসাধু জমিদাররা যাতে এ সুযোগ গ্রহণ করে প্রজাদের দুদ্শা আরো বাঁড়য়ে না 
তোলেন সে সম্পর্কে কোনে৷ প্রাতিরোধম্লক ঝাবস্থ। তার গ্রহণ করেনাঁন। ফলে 
যা হবার তাই হল । রায়তদের দু্গাতি বাড়ল। জমিদাররা এসুযোগে আরে৷ 
অনেক অবৈধ বরের বোঝা রায়তদের দুবল কাধে চাপালেন। নবাবী আমলে 
'ভুম্যাধকারীর৷ ভূকর ব্যতীত অনেক প্রকার কর লইতেন। তৈলকার, কুম্তকার, 
কর্মকার, স্বণকার, সৃধের গীঁড়ার গোপ, ক্ষুরী, রজক, তন্ত্বায় গ্ুভৃতি ব্যবসায়ীগণ 
স্ব স্ব ব্যবসায়ের জন্য ভংম্যধিকারীকে কিছু কিছু কর দিত। ভূকরের ন্যায় 
এ সকল করও জমাওয়াশীলবাবীভুন্ত হইত। ...... পূবের ভূমির কর অল্প 
থাকাতে রাইয়তেরা এইরূপ অর্থ প্রদানে কাতর হইতেন না।৯ এযুগে ভ্‌করের 
হার কত ছিল নিশ্চিত করে বলা শন্ত। একটি প্রচলিত মত হল মুঁশদকুলীর 
সময় ভ্‌করের সাধারণ হার বিঘা প্রাতি দশ আনার বোশ হত না। তখন 
বাংলাদেশে এক টাকায় চার থেকে পাঁচ মণ চাল পাওয়া যেত। সন্তবত ভূমি 


৯। কাঁত্তবেয় চগ্দু রায়, এ, প:ঃ ৬-৭। 
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রাজগ্বের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ ।১* মোরল॥াগডর হিসাব মত 
আরঙ্গজেবের সময় উৎপন্ন ফলের পণ্চাশ শতাংশ হারে ভূমি রাজস্ব নির্ধারিত 
হত ।১১ 

মুঘল ব্যবস্থায় ভূমি রাজস্ব ছাড়া আর সমস্ত রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎমকে আনশ্চিত 
ও অস্থায়ী মনে কর হত। এযুগে অন্য সমস্ত শুক্ষ ও করকে এক কথায় 
'সায়ের' বলা হত। ভূমি রাজস্ব ছাড়া আর সবই “সায়ের' । 'আইন-ই আকবরী'র 
দ্বিতীয় খণ্ডে সায়ের করের এক দীর্ঘ ভাঁলক। আছে ।১২ নবাবী আমলে বাংলদেশে 
সায়ের কর রাষ্ট্র আয়ের এক প্রধান ও লোভনীয় উংস হয়ে দাঁড়য়েছিল। এর 
কারণ হল এ যুগে বাংলার কৃষি, শিপ্প ও বাণিজ্যের উন্নাতি এবং বিদেশী 
বাণকদের এ দেশে বিপুল পরিমাণ বাণিঙ্গ্য। মুশিদকুলীর সময় থেকে সায়ের 
বিভাগ গড়ে ওঠে। এ বিভাগে একজন ভারপ্রাপ্ত দারোগা বা সুপাঁরিপ্টেণ্্ট ছিলেন। 
[তান কর স্থাপন ও সংগ্রহে ভারপ্রাপ্ত হতেন। তার অধীনে শুক্ষ চৌকিতে 
'আমন চোকয়ৎ নামক কর্মচারী প্রাত শুক্ষ চৌকর প্রধান হসাবে কাজ করত । 
এ কর ধার্ধ্য কর হত বাঁড়, দোকান, বাজার, গঞ্জ, মদ. আমদানী-রপ্তান দ্রবা, 
গুদাম, কুঠি, ফোরঘাট প্রভৃতির ওপর । অনেক সময় মেলা থেকে শুক্ষ আদায় 
কর হত। ছাড়া লাইসেন্স ফি, সেতু শুক্ষ প্রভৃতি এর আওতায় পড়ে। 
সাধারণভাবে এর শতকরা হার ছিল ২২ ট্াকা। বাংলার নবাবর৷ 1বাভন্ন 
শ্রেণীর বাঁণকদের কাছ থেকে 'বাভন্ন হারে কর সংগ্রহ করতেন। বাংলার 
মুসলমান বাণকর। ২২ শতাংশ হারে বাঁণিজ্শুক্ষ দিত ; হিন্দু বাঁণকদের বাঁণজ্য 
পণোর ওপর মাশুলের হার ৩২ শতাংশ ; আমেনীয়দের দেয় শুক্ধের হার ৩২ 
শতাংশ, ওলন্দাজ ও ফরাঁসিরা দিত ২২ শতাংশ হারে । আর ইংরাজর৷ বাষিক তিন 
হাজার টাকার বিনিময়ে সারাবছর বিনাশুক্ধে বাণিজ্য করত। এছাড়।, বিভিন্ন 
জামদারর এলাকা 'দিয়ে পণ্য নিয়ে যেতে হলে আলাদ। কর 1দতে হত। 

হলওয়েল জানিয়েছেন সুজাউীর্দিন সায়ের কর আদায় করার জন্য সার৷ 
বাংল৷ দেশে কুঁড়ীটি নতুন চৌঁক বাঁসয়োছলেন । জেমস্‌ গ্রাণ্টের প্রাতিবেদনে 


৯০। আবদুল কাঁরম, 'মর্শণদকুলণ এন্ড হিজ টাইমস", প:ঃ ৮৫-৮৮। 

১৯। মোরল্যাপ্ড, 'এগ্রারয়ান সিস্টেম অব মোসলেম ইশ্ডিয়া', পঃ ১৩৫। 

১২। আবূল ফজল, 'আইন-ই-আকবরণ” (জ্যারেট সং), দ্বিতীয় খণ্ড, পঃ &৭ ৫৮, ৬৬। 
সমহাট আকবর অনেকগুলি সারের কর তুলে দেন। বদুনাথ সরকার, "মৃঘল আযডমিনিস্টেশন' 
পুনঃ ৯০-১০৫ । 


রাজ্যের আর্থিক কাঠামো _-আয় ব্যয় ৭৭ 


দেখা যায় সুজাউীদ্দনের সময় রাজধানী মুশিদাবাদ ও বক্স বন্দর হুগলী থেকে 
এ খাতে বেশ কিছু টাকা আদায় কর হয়েছে । একবছরে রাজধানীর (সায়ের 
চুণাখাল ) সায়ের খাতে আদায়ীকৃত অর্থের পাঁরমাণ তিন লক্ষ এগারে। হাজার ছ'শ 
[তিন টাকা । এ সময় হুগলী থেকে আদায়ের পাঁরমাণ দুলক্ষ সাতানবৰই হাজার 
নয়'শ একচল্লিশ টাকা ।১৩ 


বাংলার নবাবদের একালে আয়ের অপর উৎস হল টাকশাল। দুটি কারণে 
বাংলা সরকারের টঘকশাল থেকে প্রাতিবছর মোটা টাকা আয় হত। এর একাঁটি কারণ 
হল এ যুগে বাংলায় প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থা । এ ব্যবস্থায় মুদ্রা পুরাতন হলে বাজারে 
তার দাম কমে যেত।১৪ সেজন্য প্রতি তিন বছর অন্তর মুদ্রা পুনরায় টঙ্কনের 
(170০০1719 ) ব্যবস্থা চালু ছিল। বাংলার মহাজন ও ব্যবসায়ীরা শতকরা 
দু টাকা হারে রাজস্ব দিয়ে তাদের পুরাতন মুদ্রা “সোনাত' নতুন মুদ্রা “স্কায়' 
রূপান্তরিত করে নিত। অপর কারণাঁট হল বিদেশী বাঁণকর৷ বাংলার বস্ত্র ও 
রেশম কেনার জন্য বিপুল পরিমাণ সোনা ও বূপো বাংলার টপকশালে এনে 
হাঁজর করত। এ থেকে রাষ্ট্রের বেশ 1কছু টাকা আয় হত। সুজাউীদ্দনের সময় 
মুশিদাবাদ টাঁকশালের বাধষিক আয়ের পরিমাণ হল তিন লক্ষ চার হাজার 
এক"'শ তিন টাকা । বাংল। সরকারের দুটি টাঁকশাল মুশিদাবাদ ও ঢাক থেকে 
বছরে কম পক্ষে পণচ লক্ষ টাকা আয় হত। 


রায় আমনের এ চারটি (ভূমি রাজদ্ব, আবওয়াব, সায়ের ও টাঁকশালের 
আয় ) প্রধান উৎস ছাড়া বাংলার নবাবর৷ প্রয়োজন হলে জমিদার ও বাণকদের 
কাছে থেকে বশেষ কর বা খাজনা (576০121 1৬1০5) আদায় করতেন । গোলাম 
হোসেন ও হলওয়েল উভয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে আলিবদ্দাঁ মারাঠা যুদ্ধের সময় 
এবং আফগান বিদ্রোহ কালে (১৭৪৫, ১5৭৪৮ ) ইউরোপীয় বণিকদের কাছ 
থেকে প্রাতরক্ষার জন্য সাময়িক সাহায্য (০8509818105 ) নিয়েছিলেন । আি- 
বদ্দার যুন্ত হল প্রাতরক্ষার দায় তার, অথচ এর ফলভোগ করেন ইউরোপীয় 


১৩। জেমস্‌্- গ্রান্ট, এ)ানালাসল অব দি 'ফিনান্সেস অব বেঙ্গল", এফফথ রিপোর্ট” দ্বিতীয় 
খপ্ড, পুঃ ১৯৪-২০৪। রাজধানশ মুর্শিদাবাদ চ্‌ণাখালি পরগণার মধ্যে। এজন্য রাজধ্যনীর 
সায়ের 'সায়ের চুণাথালি' নামে পারিচিত। 

১৪ | স"তম অধ্যায় দেখংন 


সপ 


৭৮ প্রাক-পলাশী বাংল! 


বার্ণকরা । এ ব্যাপারে তাদেরও আর্থিক দায়িত্ব থাকা উচিত । অবশ্য তিনি 
একে কখনো স্থায়ী কর [হিসাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেনান। আ'লবদ্দা 
বাংলার ধনী জমিদার, বিশেষ করে যাঁরা গঙ্গার প্ৰ তীরে বাস করতেন 
তাদের কাছ থেকে সাময়িক জবরদস্ত কর (1610701219 9:%০0019) আদায় 
করোছিলেন। জেমস গ্রাণ্টের মতে এ থাতে আদায়ীকৃত অর্থের পারমাণ বিপুল 
(19169 9017 )। অনেকের মতে এর পরিমাণ দেড় কোটি টাকা। ১৭৪৮ 
খ্রীষ্টাব্দে বিহারে 'আফগান বিদ্রোহের সময় আলবদ্দা জগৎ শেঠ পরিবারের 
কাছ থেকে (বিপুল পরিমাণ টাক! (771270 5115) নিয়েছিলেন । আিবদ্দী 
জমিদারদের কাছ থেকে যে সামায়ক জবরদস্তি কর "আদায় করেছিলেন 
জমদাররা তার একটা অংশ বা পুরোটা অবশ্যই কৃষকদের ঘাড়ে চাঁপিয়েছিলেন। 
িরাজুদৌল্লা। কলকাত৷ দখলের পর (জুন, ১৭৫৬ ) মুশিদাবাদে ফেরার পথে 
ফরাসি ও ওলন্দাজদের কাছ থেকে যথাক্রমে তিন ও সাড়ে চার লক্ষ টাকা আদায় 
করেছিলেন। শুধু সিরাজ নন, মুশিদকুলী, সুজাভীদ্দন এবং আিবদাঁও সুযোগ 
পেলে ইউরোপীয় বনিকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতেন। ইউরোপীয় 
কোল্পানীগুলির কর্মচারীরা রাজ্যের বহু টাকার শুন্ধ ফাঁক 'দিত। বাংলার 
নবাবর৷ চাপ দিয়ে মাঝে মাঝে টাকা আদায় করে সেটা পুঁষয়ে নিতেন । 

এ যুগে বাংলার নবাবদের মধ্যে মুশিদকুলী ও সুজাউদ্দিন নিয়মিতভাবে 
দিল্লীর সমাটের প্রাপ্য রা্গঘ্ধ (210009] 0৮০) পাঠিয়োছলেন। তার৷ 
প্রতিবছর এক কোটিরও কিছু বোঁশ টাকা দিল্লীতে পাঠাতেন। সুজাতীদ্দন প্রাত 
বছর এক কোটি পীচশ লক্ষ টাক 1ল্লীতে পাঠাতেন বলে গ্রান্ট সাহেব মত 
প্রকাশ করেছেন। এর! দুজনে প্রায় চল্লিশ কেটি টাক৷ রাজত্ব ও সেই সঙ্গে 
বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন । বাংলা থেকে দিল্লীতে পাঠানো উপ- 
ঢোঁকনের মধ্যে থাকত মসাঁলন, হাতির দাতের কাজ, ভাল কাঠের কাজ, হাতি 
প্রভীত। আলবদ্দ্নু তার রাজত্বের প্রথমাঁদকে একসঙ্গে কিছু টাকা মুঘল সম্রাট 
মুহম্মদ শাহকে পাঠিয়োছিলেন। সম্রাটের প্রাতানধি মুরদ খাঁকে তিনি কিছু 
উপডঢোৌকন 'দিয়োছিলেন । এরপর বাংলাদেশে মারাঠা আক্রমণ শুরু হয় এবং 
আলবদ্দাঁও দিল্লীতে রাজস্ব পাঠান বন্ধ করে দেন। সিরাজন্দৌলাও 'দিল্লীতে 
কোনো রাজস্ব পাঠানান। মুশিদকুলী ও সুজাউীদ্দন দিল্লীতে যে রাজস্ব 
পাঠিয়েছিলেন। বাংলার অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ওপর নিঃসন্দেহে তার প্রভাব 
পড়েছিল। এ যুগে বাংলাদেশে টাকা খুব দুণ্পাপয। টাকার ক্রয় ক্ষমতাও 
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খুববোশ। ১৭২৮ শ্রীষ্টাব্ পর্যস্ত রূপোর [সক। টাকায় দিল্লীর রাজস্ব পাঠানে। 
হত। পরে জগংশেখদের দিল্লী শাখার মাধ্যমে হুঁওতে সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব 
পাঠানো যেত। সুতরাং ১৮২৮ খ্াঙ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাতবছর এক কোটি টাক। 
বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে উধাও হত। ফলে টাকা আরো দু্াপ্য 
হত। জিনিস পন্রের দাম আরো৷ নামত। কৃষক ও কারগর তার শ্রমের 
যথোপযুস্ত মূল্য পেত না। বাংলাদেশে সণয়ও কম হত। কৃষক ও কারিগর 
তার শ্রমের ফসল টাকার মাধ্যমে সয় করতে পারত না। কৃাঁষ, শিল্প, 
ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হত। 

বাংলার জামর একটা অংশ জাগীর হিসাবে চিহ্ত হত। এর আয় থেকে 
বাংলার প্রশাসনিক বায় নিবাহ করা হত। মুশিদকুলীর সময় বাংলাদেশে মোট 
জাগীরের পরিমাণ হল তেন্রিশ লক্ষ সাতাশ হাজার চারশ সাতাত্তর টাকার। এর 
মধ্যে নিজামত জাগীরের পরিমাণ চৌদ্দ লক্ষ পণ্ান্ন হাজার দু'শ বারে টাকা+ 
সুজাউীদ্দন ও আঁলবদ্দীর সময় বাংলার জাগীর জমির পরিমাণ একই ছিল। 
সুজাউদ্দনের সময়, €১) নিজামতের জাগীরের পরিমাণ দশ লক্ষ সন্তর হাজার 
চারশ পণয়ষট্টী টাকা, (২) দেওয়ানের জাগ্ীর এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুশ 
পঞ্চাশ টাকা, (৩) উচ্চতম রাজপুরুষদের জন্য জাগীর দূ লক্ষ প*চশ হাজার 
টাকা, (৪) ঢাকা, শ্রীহট, পৃিয় রঙ্গপুর ও রাজমহলের পখচজন সীমাস্ত 
জেলার ফোজদারের জাগীর চার লক্ষ বিরানৰই হাজার চার'শ টাকা, (৫) 
শ্রীহট্র, ঢাকা, হিজাল, রাজমহলের একুশজন মনসবদারের জাগার এক লক্ষ দশ 
হাজার চার'শ বাহান্ন টাকা । (৬) চারজন সীমান্ত অণুলের জামদারের জন্য 
(ত্রিপুরা, মুচবা, সুসাঙ ও তেলিয়াগড়ি) জাগীর উনপণ্াশ হাজার সাত'শ 
পণ্াশ টাকা, (৭) জীবকার জন্য “মাদাঁদ মাস' পণচশ হাজার দু'শ পয়যাঁটু 
টাকা, (৮) শ্রীহট্রের জামদারদের ভাতা পশচশ হাজার ন'শ সাতাশ টাকা, 
(৯) দুজন মৌলভীর জন্য বশানুক্রমিক জাগীর 'এনাম আলুটুমগ।' দু হাজার একশ 
সাতাশ টাকা, (১০) একজন মোল্লার ভাত৷ 'বুজিনাদারান' তিনশ সাইন্লিশ 
টাকা, (১১) ৯২৩ জন পতুগীজ নাঁবকসহ ৭৬৮ খাঁন রণতরী সম্বালত 
বাংলার নৌবহরের খরট সাত লক্ষ আটান্তর হাজার ন"শ চুয়ান্ন টাকা । (১২) ঢাকা, 
চট্টগ্রাম, রাঙামাটি ও শ্রীহট্রের সীমান্ত পাহারা দেবার জন্য সৈন্য ও গোলন্দাজ 
বাহনীর জাগীর তিন লক্ষ উনষাট হাজার একশ আশি টাকা । (১৩) ন্িপুরা 
ও শ্রীহট্রে রাষ্ট্রের জন্য হাতি ধরার খরচ (খেদ৷ আফিয়াল ) চল্লিশ হাজার এক'শ 


৮০ প্রাক-পলাশী বাংল। 


এক টাকা ১ মোট ১৬৬০ পরগণার মধ্যে ৪9৪8 পরগ্রণার জাগীর রাজস্ব 
প্রশাসনিক ব্যয় নিবাহ করার জন্য নিদিষ্ট করে রাখা হয়েছিল । 


গোলাম হোসেন জানিয়েছেন বাংলার নবাবর। সেনাঝা হনীতে হাজার হাজার 
লোক পদাতিক ও অশ্বারোহী হিসাবে নিয়োগ করতেন। তারা সব সময়ের জন্য 
নিযুস্ত থাকত এবং প্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করত।”১৬ ব্যয় সঙ্কোচে বিশ্বাসী 
মুশিদকুলী বাংলার পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী আশ্র্যাজনকভাবে কমিয়ে 
এনেছিলেন। তার সময় পদাতিক বাহিন্নীতে মান চার হাজার এবং অশ্বারোহী 
বাহিনীতে দুই হাজার লোক ছিল । এই হল বাংলার সমগ্র সেনাবাহনী। এই 
ছোট্ট সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি বাংলায় শাত্ত বজায় রেখোঁছলেন। সুজাউদ্দন 
সেনাবাহনী ব্যাড়য়ে পশচশ হাজার করলেন। এর অধেক পদাতিক এবং 
অর্ধেক অশ্বারোহী । আ'লবদ্দীকে এক বিশাল বাহিনী পুষতে হয়েছিল। ঠার 
সময় বাংলার পদাতিক ও অশ্বারোহী বাঁহনীর সংখ্যা এক লক্ষে পেশছেছিল। 
সিরাজুদ্দৌলার সেনাবাহনীর সংখা৷ দাঁড়িয়েছিল পণ্াশ হাজার। আলবদ্দী ও 
[সরাজ দিল্লীতে রাজস্ব পাঠানে। বন্ধ করেছিলেন। সৃতরা তাদের পক্ষে এ 
বাহিনী পোষণ করা মোটেই দুঃসাধ্য হয় নি। সুজাউীদ্দিন ও আিবদ্দা উভয়েই 
সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট রাখতেন। সৈনাদের নিয়ামতভাবে বেতন, উপঢোকন 
ও পুরষ্কার দেওয়া হত। 

মুঘল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় জনহিতকর কাজের জন্য 'নষ্কর ভুমা নাদষ্ট করে 
রাখা হত। এগুলিকে বলে ওয়াকফ (৮/৪16)। রাস থেকে এ রকম দান 
পেত প্রাতষ্ঠান,। কোনে ব্ান্ত ব পারবার নয়। রাষ্ট্র থেকে মস্জিদ, মাদ্রাসা, 
মন্তব, দরগা প্রভাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিষ্কর ভূমি দান করা হত। এরকম 
জাঁমর আয় থেকে জনহিতকর প্রাতিষ্টানগুলির ব্যয় নিবাহ কর৷ হত। 'হন্দুদের 
মান্দর, দেবালয়, সবজনীন পূজো যেমন 'শিবের গাজন প্রভৃতির জন্য ব্রন্ষোত্তর, 
দেবোত্তর, বিষ্োত্তর; শিবোত্তর ইতাদি নিষ্কর জাম বন্দোবস্তের নাঁজর আছে। 
বাংলার নবাবরা ধর্মপ্রাণ ব্যাস্ত, উচ্চবংশজাত ব্যান্ত, হোঁকম কাঁবরাজ ও পাণ্ডত- 
ব্যক্তিদের জন্য নান। ধরণের জাগীর ব৷ নিষ্কর জমি দিতেন। এ যুগে এগুলির 
নাম 'আইমা' ও 'মাদাদিমাস' । আইম! ও মাদাদিমাপ জাগীর প্রথমে ব্ন্তি 


১৫ জেমস: গ্রাস্ট, এ, ফারামংগার, দ্বিতয় খণ্ড, প:ঃ ১৯৪-২০৪।, 
১৬। গোলাম হোসেন, 'সিয়ার', তৃতীয় খন্ড পু: ২০২। 


রাজোর আর্থক কাঠামো- আয় ব্যয় ৮১ 


বশেষকে সারাজীবনের জন্য দেওয়া হত। পরবর্তীকালে এঁ ব্যন্তির পারবার 
পুরুষানুরুমে তা ভোগ করত। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আরঙ্গজেব এক ফরমান জারী 
করে 'মাদাদিমাস' জাগীর পুরুষানুক্রমে ভোগ করার আঁধকার দেন। এ ধরণের 
জাগীরগুলি অধিকারীর৷ নিঃশর্তে ভোগ দখল করত। এছাড়া কৃতী রাজ- 
পুরুষদের ভোগ করার জন্য জাগ্ীর দেওয়া হত।১৭ এ ধরণের জাগীরগুলিকে 
[তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ইনাম-ই আলতামঘা বা পুরুষানুরুমে ভোগ করার 
জাগীর, জাবাঁতি বা সারাজীবন ভোগ করার জাগীর এবং মাসরুৎ বা শর্তাধীন 
জাগ্গীর । কর্মচারী চাকরীতে ইস্তফ! দিলে বা অবসর গ্রহণ করলে এ ধরণের 
জাগীর রাষ্্ী ফিরে পেত।১৮ তাছাড়া পাস্থশালা, ফাঁকর, মুসাফির প্রভাতির 
জন্য জাগীর বরাদ্দ হত।১৯ 


এ যুগে বাংলার নবাবরা আর্ত মানুষ, গরীব দুঃখীদের নানাভাবে সাহায্য 
করতেন। গোলাম হোসেনের বিবরণী থেকে জানা যায় আলিবদ্দাঁর ভ্রাতৃষ্প্র 
ও জামাতা নওয়াজেস মোহাম্মদ খা মুশিদাবাদের দৃশ্থ বিধবা ও বৃদ্ধদের গোপনে 
সাহায্যে করার জন্য মাসে তিরিশ হাজার টাকা খরচ করতেন ।২* তিনি আরো 
জানয়েছেন এ যুগে অনেকেই রাজোর কোষাগার থেকে পেন্সন পেত। আর্ত ও 
দুঃখীরা৷ দেওয়ানী রেজিষ্টরে তাদের নাম লেখাত এবং রাজকোষ থেকে পেনৃসন 
পেত। মুশিদকুলী, সুজাটীদ্দন ও আ'লবন্দাঁ পাওত ও ধর্মপ্রাণ ব্যান্তদের শ্রদ্ধ। 
করতেন। রাষ্ট্র থেকে এদের জীবিকার ব্যবস্থা করা হত। মুশিদকুলী রাজধানীর 
গরীবদের নিয়মিত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ভবঘুরে, দুঃখী, আর্ত, 
অনাথ মানুষরা তার সময়ে রাজধানীতে নিয়মিত আহার পেত। তান রাজধানীতে 
রাঁবউল আওয়াল মাসে পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের পবিন্ন জম্ম ও মৃত্যু দিনে 
উৎসব করতেন। রাজধানীতে কোরাণ পাঠ ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজকর্ম করার জন্য 
মুশিদকুলী দু হাজার লোক নিযুস্ত করেছিলেন। সুজাউদ্দিন প্রাতি বছর বিরাট 
রাষ্ট্রীয় ভোজসভার আয়োজন করতেন। সেখানে দেশের বিদ্বান ও প্িত ব্যন্তিরা 
িশেষভাবে আমানত হতেন। ব্যন্তিগ্ণত ভাবে 'তাঁন ছিলেন খুবই উদার প্রকৃতির 
মানুষ । রাস্ট্রের কোষাগার থেকে নিয়মিতভাবে 'তিনি তার কর্মচারীদের আ'থিক 

১৭। ইরফান হাবিব, * *এগ্রাররান সিস্টেম অব মনঘল ইপ্ডিয়া' অষ্টম অধ্যায় দুষ্টব্য। 
১৪1 আমান কাঁমশন রিপোর্ট ; আর. বব. র্যামস বোথাম, ছি রাজা 
শহাস্ট্রি অব বেল", ১৭৬৯-১৭৮৭, প:ুঃ ১০৫। 


১৯। ফাজাল রাব্বি, 4, পুঃ ৬৬-৬৯॥ 
২০। গোলাম হোসেন, শসার" প্রথম খন্ড, পু 8 ৩৫৬-৩৫৭। 


ঙ৬ 


৬২ প্রাক-পলাশী বাংলা 


সাহায্য দিতেন । মাঝে মাঝে অযাচিতভাবে উপহার পাঠাতেন ।২5 সীমসামায়ক 
ব্ন্তিদের বিবরণে জান যায় 'তানি দরিদ্র ব্যক্তিদের অকাতরে টাকা বিলোতেন। 

এ যুগে বাংলার নবাবদের মধ্যে মুশিদকুলী ও সিরাজুদ্দোলা উভয়ে রাস্্রীয 
ব্যয় সঙ্ফকোচ (:505201)025750 করার চেষ্টা করেছিলেন । মুশিদকুলী সব সময়ে 
প্রশাসানক বার কমানোর 'দিকে লক্ষ্য রাখতেন । দুর্নাতি বন্ধ করার জন্য তিনি 
1নজে 'হসাব পরীক্ষা করে খাতায় সই করতেন। উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের বেতন 
কমিয়ে এবং সৈন্য সংখ্যা হাস করে মুশিদকুলী রাজকোষে উদ্বস্ত টাকার ব্যবস্থা 
করেছিলেন । 'সিরাজুদ্দোলাও ব্যয় সঙ্কোচ করার পক্ষপাতী ছিলেন । রাষ্ট্রের 
বাড়তি খরচ তিনি নতুন কর (০০1701195101)9) বাঁসয়ে তুলে নিতেন ৷ তানি সব 
সময় খরচ কমানো এবং আয় বাড়ানোর দিকে নজর রাখতেন । আত্মীয়দের মোটা 
বেতনের কর্নহীন উচ্চপদ এবং পেন্সন তিনি কেড়ে নিয়েছিলেন । এতে 
আিবদ্দার সময়কার প্রশাসনিক কাঠামো ক্ষাতিগ্রস্থ হয়েছিল । ২১ 


২১। ফজলে রাহ্বি, এ, প:: ৩৭-৩৯। 
“ ই২। মশশয়ে লর মেমোয়ার; এস. সি. হিল, পর ফ্রে্সমেন ইন বেল', পু: ৭9-4& । 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


দ্রব্যমূল্য, মূল্যস্তর, বাজার ও মজুরি 


প্রাক-পলাশী যুগে বাংলার দ্রবামূল্য, মৃল্যস্তর, বাজার ও মজুরির আলোচনার 
সবধার্থে ১৭৩৭ শ্রীষ্টাব্দকে বিভাজন রেখ হিসাবে ধর যেতে পারে। বিষয়ের 
দিকে লক্ষ্য রেখে এ যুগ্গকে দুই পৰে ভাগ করা যায়। ,১৭০০ থেকে ১৭৩৭ 
একটি পর, অপরটি হল ১৭৩৭ থেকে ১৭৫৭ পর্যন্ত । অনেকগুলি কারণে 
১৭৩৭ থেকে বাংলার অভ্যন্তরীন বাজারে দ্রব্যমূল্য, মূল্যস্তর এবং সেই সঙ্গে মজুরি 
ক্রমাগত বাড়তে থাকে । ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই উধর্বগাঁতি চরন আকার 
ধারণ করেছিল। এঁ বছর নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে ভাল ফসলের সম্ভাবনা দেখ 
[দিল এবং মূল্যস্তরও নামতে শুরু করল। ১৭৩৭ শ্রীষ্কাব্দ থেকে মূল্য সুচক 
বাড়ার কারণ হিসাবে অর্থনীতাঁবদ্‌ ও ইতিহাসাঁবদূরা কতকগুলি প্রাকীতিক, 
রাজনোতিক, আঘথিক ও সামাজিক কারণ দৌখয়েছেন। (১) ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 
৩০শে সেপ্টেম্বর ও ১ল৷ অক্টোবর বাংলাদেশে প্রবল ঝড় হয়; এতে প্রচুর ক্ষয় 
ক্ষত হয় এবং এর পরের বছর প্রায় দুভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হয়। (২) ঝড় ও 
দুভিক্ষের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার দু-তিন বছর পরেই বাংলাদেশে শুরু হল 
মারাঠা আক্রমণ (১৭৪২--১৭৫৬১)। এ আক্রমণ পাশ্চম বাংলায় সীমাবদ্ধ 
থাকলেও বাংলার কৃষি, শিপ্প ও বাঁণিজ্োর ক্ষাত হয়োছল । মারাঠা আক্রমণ রুখতে 
ধল৷ সরকারকে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করতে হয় এবং মোটা টাক সৈন্য বাঁহনীর 
বেতন হিসাবে খরচ হয়। একই সঙ্গে শুরু হয় বিহারে আফগ্নান বিদ্রোহ 0১৭৪৫, 
১৭৪৮)। সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হল এবং নবাবদের প্রতি বছর 
বহুমূল্য হীরে মাঁণ জহরত কনে টাকা জমানোর প্রবণতা আর দেখা গেল না । 
ফলে বেশ কিছু টাক বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে এল । (৩) বাংলা সরকার 
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুক্ষের তাৎপর্য উপলব্ধি করে বাজার থেকে বেশ কিছু টাকা 
সায়ের খাতে আদায় করাছলেন। ন্থানীয় শুক্ের জন্য স্থানীয় বাজারে ভোগ্য 
পণ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে চলল । (৪) 'বাভন্ন 
ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায় এ সময়ে বাংলার বাজার থেকে প্রচুর পরিমাণে সৃতী 
ও রেশমী কাপড় এবং কাচা রেশম িনত। তাতে প্রাতিযোগিতামূলক বাজারের 
রীতি অনুযায়ী জানিস পত্রের দাম বাড়ল । (৫) ১৭৫১ ্রষ্টাব্দের এরৃপ্রল মাসে 


৮৪ প্রাক-পলাশী বাংল! 


দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা হয়। তাতে খাদ্য শস্যের দাম বেড়ে যায় 4১ খাদ্য 
শসোর দাম বাড়লে দেশে উৎপন্ন অন্যান্য পণ্যেরও দাম বাড়ে। এর সঙ্গে 
ছিল বিদেশীদের আনা বিপুল পাঁরমাণ সোনা ও রূপো। সব মাঁলয়ে অভ্যন্তরীণ 
বাজারে টাকার যোগান বোশ হল, উৎপাদন কমলো, লোকসংখ্য। বাড়ল, ফলে 
দ্রব্য মূল্যের উধবগতি। জিনিসের দাম বাড়লে জীবনধারণের মূল্য সূচক বাড়ে 
এবং এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেতন, মজুরি ইত)াঁদও বেড়ে চলে। ১৭৩৭ থেকে 
১৭৫৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে এই ধারাটি অব্যাহত ছিল । 


শতাব্দীর শুরুতে বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে মুদ্রার সরবরাহ খুব কম। 
অর্থনীতির এক মূল সূন্ন হল আিক কাজকর্ম, লোক সংখ্যা, বাঁণজ্যর পরিমাণ 
ইত্যাদর সঙ্গে সঙ্গীতপূর্ণ হবে বাজারে মুদ্রার যোগান, তা না হলে নানারকম 
বিপরীত প্রতীক্রয়া দেখ! দেবে। এ যুগে বাংলার কৃষির অবস্থা যথেষ্ট ভাল, 
[শিল্প উৎপাদন আশাতিরিস্ত এবং বাণিজ্যের পারমাণও মন্দ নয়। এগুলি 
যথাযথভাবে পাঁরচালনার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন বাংলার বাজারে তার 
সরবরাহ ছিল না। এর কারণ প্রধানত দুটি। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাত 
বছর গড়ে এক কোটি টাকা বাংলা থেকে দিল্লীতে পাঠানো হত। ১৭২৮ 
খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ রাজস্ব যেত বাংলার নিজস্ব রোপ্য মুদ্রা সিক্কায় । দ্বিতীয়ত, 
মুশিদকূলী তার সণ্চিত টাকা মাঁণ মুস্তায় রূপান্তরিত করে গোপন স্থানে রেখে 
দতেন।২ ফলে বংলার অভ্যন্তরীণ বাজারে টাকার যোগান খুব কম থাকত। 
আথক লেনদেনের অসুবিধা হত। জিনিস পন্রের দাম কম থাকত। লোকের 
বেতন ও মঞ্জুরিও কম । কৃষক, শিল্পী, মজুর, কারিগর তাদের পরিশ্রমের ন্যায্য 
মূল্য পেত না, সণয় কম হত। পাঁজর অভাবে ব্যন্তিগত উদ্যোগে নতুন নতুন 
বাবসা, বাণিজা, কাঁষ ও শিল্পের উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা কর! সম্ভব হত না। 


মুশদকুলীর সময় বাজারে জিনিস পত্রের দাম খুব কম। সমকালীন 
ব্যন্তদের বিবরণ থেকে জান। যায় বাজার ও দোকান জিনিসপন্রে পূর্ণ থাকত। 
প্রধান প্রধান শহর- বর্ধমান, মুশিদাবাদ, কলকাতা হুগ্বলী ও ঢাকা ছাড়াও 


৬। গোঁবন্দ রাম মিত্রের চিতি ২০শে নভেম্বর, ১৭৫২। গোবন্দরাম কশ্লকাতায় কোম্পানশর 
রাঙ্গস্বের ম্যানেজার ছিলেন। তিনি কলকাতা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টকে এ চিঠি লেখেন। 
জেমস লঙ- ণসলেকশনস- ফ্রম আনপাবালশড্‌ রেকড'স: অব দি গর্ভমেন্ট, ১৭৪৮- 


৬১৭৬৭” রেকর্ড নং ৯৯, প:$ 9৫-৪৮। 
২। সাঁলমুল্লাহ 'তারথ”ই-বাজালা', ইং অনঃ ফ্রান্সিস: গ্ল্যাডউইন, পৃঃ ৪৮। 


ব্য মূলা, মূল্য স্তর, বাজার ও মজুরি ৫ 


বাংলার সর্বগ্ন হাট, গঞ্জ ও বাজার ছিল।১ ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও হলওয়েল 
বর্ধমান বাজারের কথা উল্লেখ করেছেন । এখানে বহু বিদেশী বাণিজ্য করতে 
আসত। রামপ্রসাদের পবদ্যাসুন্দর' থেকে জান যায় বহু সুন্দর সুন্দর. শৌখিন 
বিলাতি জিনিস বাজারে থাকলেও খারদ্দারের অভাবে ওসব পড়ে থাকত। এ 
যুগে বাংলার মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কম, আয় কম, যেটুকু আয় সেটুকু জীবন- 
ধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে ব্যয় হয়, শোৌঁখন জানিস কেনার 
টাকা থাকে না। মুশিদাবাদের কাছে ভগবানগ্গোলা এ যুগের এক বিশাল 
বাজার, এখান থেকে বাংলা সরকার বাষিক তিন লক্ষ টাকা বাণিজ্য শুহ্ধ পেত। 
এখানে প্রধানত শস্য, তেল ও ঘি পাইকারি বাক হত। হলওয়েল জানিয়েছেন 
নাটোর জামিদারতে অনেকগুলি বাজার ছিল। এগুলি হল বোয়ানগঞ্জ, 
শিবগঞ্জ, স্বরৃপগঞ্জ ও জামালগঞ্জ ।* নাম থেকে বোঝ যায় এগুলি সবই বাজারের 
নাম। কলকাতায় দশ এগারোটি বাজার ছিল। টাকার ক্রয় ক্ষমতা বোঁশি ; তাই 
বেতন ও মজুরি কম হলেও সাধারণ মানুষের জীবন ধারণে কোনো অসুবিধ। হত 
না। মুশিদকুলীর সময় এক টাকায় চার পণচ মণ চাল পাওয়া যেত।« তেমনি 
একজন দিন মজুর আয় করত ১ পণ ১২ গণ্ডা কড়ি। একজন কেরানী মাঁসক 
৪ টাকা ৬ আনা, পুলিশ দারোগা ৪ টাকা, তাতি ৫ টাকা এবং কুশলী কারিগর 
দৈনিক ১০ পয়সা রোজগার করত। এযুগে একজন রাজস্ব আদায়কারী মাসে 
এক টাকা তেরো আনা, একজন পুলিশ কনেস্টবল এক টাকা আট আনা ও 
একজন রাজমিস্ত্রী দৈনিক দুপণ এক গণ্া কড়ি আয় করত । তেমনি এ যুগে 
সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় 'জীনসের দাম সন্তা। একমণ চিনির দাম চার টাকা, 
একমণ তেল দু টাকা, এবং একমণ মাখন সাড়ে চার টাকা । দুটাকায় একজন 
লোক তার স্ত্রী -ও সন্তানকে নিয়ে ঘ্বচ্ছন্দে মাস কাটাতে পারত । রিয়াজ-উম্‌- 
সালাতীন রচাঁয়তা৷ জানিয়েছেন 'এ যুগে লোকে এক টাক ব্যয় করে সারা মাস 
“কালিয়া পোলাও খেত। দুব্য মূল্য কম থাকার জন্য গরাবর শান্ত ও 
হম্তিতে ছিল'। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার খাদ্য শস্য ও অন্যান্য জিনিসের 
দাম বেশ সন্তা। এ সময়ে দিল্লী ও গুজরাটের তুলনায় বাংলাদেশে খাদাযশস্যের 

৩। রেনেল, 'জার্ণালদ' পুঃ ৮৩) 

৪। হলওয়েল, 'ইটারোপ্টং িস্টোরিকাল ইভেন্টস্‌-, প:$ ১৯৩ | 

&। ১ নং তালিকা দেখুন। 


৬। ৩ নং তাঁলকা দেখুন। 
৭। গোলাম হোসেন সালিম, পরযাজ', প:ঃ ২৮০-২৮১। 


৮৬ প্রাক-পলাশী বাংল! 


দাম কম। বাংলার সূতীবস্ত্র ও সিন্ধ এয়ার বিভিন্ন দেশে সমমানের পণ্যের 
চেয়ে কম দামে সরবরাহ করা যেত। পারস্য ও চীনের 'সিঙ্ক কাপড়ের চেয়ে এ 
যুগে বাংলার সিক্ধ কাপড় দামে সস্তা ৷ জাভার চিনির চেয়ে কমদামে বাংলার চিনি 
ভারত ও এশিয়ার বাজারে সরবরাহ করা হত। 

মুশিদকুলী রাজধানী মুশিদাবাদের বাজার, বাজার দর ও নিত্য প্রয়োজনীয় 
জানস পন্রের দাম সম্পর্কে সব সময় অবহিত থাকতেন, এঁদকে তার কড়া নজর 
ছিল। তান তার কর্মচারীদের 'দয়ে বাজারে বিক্লয়যোগ্য সমস্ত পণ্যের মূলা তালিকা 
প্রস্তুত করাতেন । গরীব মানুষরা বাজারে ক দামে জিনিস পন্র কেনে সে সম্পর্কে 
খেশজ খবর নিয়ে তান উভয় তালিকা মেলাতেন। যাঁদ দেখা যেত গরীব 
খারদ্দার এক দাম'ও৮ বেশি 'দিয়ে কোনো জিনিস কিনতে বাধ্য হয়েছে 
তথান 'তাঁন দোকানী, মহলদার ও ওজনদারদের ডেকে পাঠাতেন। এদের জন্য 
ছিল কাঠোর শাস্তির ব্যবস্থা । গাধার পিঠে চাপিয়ে এদের সারা শহরে ঘোরানো 
হত। 

বাংলাদেশের সব এবং কলকাতায় বাজার, বাজার দর, বিক্লুয় যোগ্য পণ্যের 
মান, ওজন ও মাপ দেখার জন্য নবাব, কোম্পানী ও জাঁমদারদের পক্ষ থেকে 
বাভন্ন শ্রেণীর কর্মচারী থাকত। কলকাতায় কোতোয়াল, রাজধানী শহরে 
মহলদার এবং অন্যত্র জাঁমদারদের কর্মচারীরা বাজারগুলি দেখ! শোনা করত। 
কলকাতায় এ বিষয়ে বেশ খানিকটা কড়াকাঁড় ছিল। কোম্পানীর বাজার 
সম্পাকিত 'নিয়ম রীতি ভঙ্গ করলে, বেশি দাম নিলে, খারাপ 'জীনস 'বিক্লি করলে 
বা ওজনে কম 'দিলে অপরাধী শাস্তি পেত।৯ রাজধানীতে ব৷ বড় শহর গুলিতে 
এ ধরণের অপরাধ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যেত। বাংলার গ্রামাণ্চলে এ অপরাধ 
বড় বেশি ছিল। একই বাজারে বিভিন্ন পণের জন্য ছিল 'বাঁভল্ন মাপ ও ওজন। 
পণ্য এক ওজনে কেন হত অন্য ওজনে বিক্রি করা হত। দীড়পাল্লা ও ওজন 
সবই খারদ্দার ও. উৎপাদকদের ঠকাত। সাধারণভাবে "বরাশি ওজন' ছিল 
ঠক । তবে ব্যবসায়ীরা সব সময় এ ওজন মানত না। ওজনের ওপর সরকারী 
ছাপ মারার ব্যবস্থা ছিল না। খুচরা কেন৷ বেচার জন্য কাড়ি ব্যবহার করা হত। 

১৭৫৩ শ্রীষ্টাব্জের গ্রীষ্মকালে ঈষ্ট ইয়া কোম্পানীর গুদামবাবু চাল 
ম্যানিংহাম এবং উইলিয়ম ফাঙ্ক ল্যাও বাংলাদেশে কোম্পানীর বাণিজ্য ও পণ্য 


৮1 ৪০ দামে এক টাকা। 
৯। কোটের চিঠি, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৬। 


দুব্য মূল্য, মূল্য স্তর, বাজার ও মজুরি ৮৭ 


সংগ্রহ পদ্ধতি আলোচনাকালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথ উল্লেখ করেছিলেন। তারা 
বাংলাদেশে প্রাতিটি খাদ্যবস্থু ও 'নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েছে বলে 
জানিয়েছিলেন। তাদের মতে এদেশে দুব্যমূল্য বৃদ্ধির শুরু গত দশ কুঁড় বছরে। 
তারা 'লখোছলেন “পণ্য উৎপাদন খরচ ও অন্যান্য অনেক 'জানিসের দামের 
সঙ্গে খাদ্য বন্ধুর দামের যোগ আছে। ১৭৪০ খ্রীষ্ঠীন্দ থেকে বাংলাদেশে 
জিনিসের দুর্প্রাপ্যতার সঙ্গে জিনিসের দামের উধ্বগতির সম্পর্ক তারা লক্ষ্য 
করেছিলেন। এর মধ্যে অর্থনীতির চিরন্তন সত)টি নিহিত । সুতীবস্ত্রের দাম 
বাড়ছে কারণ সৃতোর ও খাদ্যবন্থুর দাম বাড়ছে । এগুলির দাম বাড়ার কারণ 
সরবরাহ কম। সরবরাহ কম হওয়ার কারণ মারাঠা আক্রমণ ঝড়, বন্যা ও ফসলের 
ক্ষতি। শুধু এ যুগের বাংলার অভ্যন্তরীণ বাজার দরের একটি দিক তারা বুঝতে 
পারেনান। বাজারে টাকার যোগানের সঙ্গে মূলাস্তরের সম্পর্ক ( 01500 


তালিকা ১ 
১৭৩৭ খ্রীষ্টান্দের আগে দ্রব্ম-ল্য 
সময় ১৭০০-১৭২২ 
পারমাণ দাম 

জিনিস মণ সের টাকা আনা পরস! 
চাল (ভাল) ই - ১ 
চাল (মোটা) 9/৫ -- ৫ রর 
চনি ১বেল-২ মণ ১৩সের ৯/৯০ -_- 2 
মাখন ১ ৪/৫ সস রি 
তৈল ১ ১২/২ টাকা 
লম্বা লংকা ১ ৪/৫ 
লংকা ১ ১২ ১২ - 
বাদাম ১ ৫ ১ ২ 
কিসামস ১ ৩ ঙ৬ ০ 
শক আঙ্গার ১ ৪ ্‌ -্ 
নভেম্বরবন্দ সিল্ক ১ ৪ ২ টি 
ব্রড ক্লথ (বিদেশনী) (সাধারণ) ১ গজ ২ ৪ রা 
সোরা বৈ & ৩ রি 
সীসা | ১ ৪ ২ 7, 
সাদা সীসা ১ ২০ - - 
চকমাঁক পাথর ৯ পাউণ্ড -_ ৯ - 
মাদেরা মদ » পাইপ ২২৬-১৭৮ ৯ ৬ 


সুঘঃ ভানোর এগ্ভ কনসালটেশন বুক ১৭০৮-_১৭২২; সিসধ্‌ রিপোর্ট ১৭৮২, 
সংযোজন ৯৫। 


৮৮ প্রাকপলাশী বাংলা 
ভালিকা ২ 
১৭৩৭ গ্রীন্টাব্দের আগে দ্ুব্য-মৃূলয 


সময় ১৭২৯ 
পাঁরমাণ দাম 
জিনিস মণ সের টাকা আনা 
বাঁশফুল ভাল চাল ১ নং ১ ১০ খে 
চাল ২ নং ডু ইত ঙ 
চাল ৩ নং . ৩৫ ঙ 
দেশনা চাল (মোটা) ৪ ১৫ খে 
পহবাঁ চাল (মোটা) ৪ ২৫ ১ 
মৃনসারা চাল (মোটা) ৫ ২৫ ১. 
কংরকাশালী চাল (মোটা) ৭ ২০ ১ 
গম ৯ নং ত ঙ ঙ 
গম * নং ১ ৩০ ঙ 
ষব ৮ ৩৫ ৬ 
ভেনট (ঘোড়ার খাদ্য) ৪ ঙ 
তৈল ১ নং ২১ ড 
তৈল ২ নং ২৪ ১ 
ঘ ১ নং ১০২. ১ 
ঘি ২নং ১১3 ৯ 


পরসা 


সন্রঃ ভায়ৌর এন্ড ' কনসালটেশন বুক ১৭০৬-_-১৭১২; 'সিজথ- রিপোর্ট ১৭৬২, 


সংবোজল ৯৫ । 


তালিকা! ৩ 
১৭৩৭ গ্রীষ্টাব্দের আগের বেতন/মজরাঁ তালিকা 


সময় ১৭০০--১৭২২ বেতন£ মাঁসক দৌনক টাকা আনা পয়সা কাঁড় 


কেরাণণ 9 ৪ ঙ এ হি 
পাঁলশ দারোগা 5 ৪ 

রাজস্ব আদায়কা রশ ্ ১ ১৩ -- -- 

পাঁজশ কনেস্টবল টি ৪ তু | শা টি 

তাঁত 8? তর হর হি 

সাধারণ মজুরী/কৃলি 2৪ ৬ পণঙ৬ই 

গম্ডা কড়ি 

শী রি ২ পণ ৬ 

গ্জ্ডা কাড়ি 

কৃশল' কাঁরগর রী ১০ পয়সা 


সন্রেঃ ভায়োর এগ্ড কনসালটেশন বুক ১৭০০-_-১৭২২। 1স. আর, উইলসন, 'আরাল 


এ্যানালস- অব দি ইংালশ ইন বেগঞ্জ' চার খন্ড । 


দুব্য মূলা, মূল্য স্তর, বাজার ও মজুরি * ৮৯, 


05০05 0£ 17075 )। ১৭২০ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত বাংলার কাচা রেশম ৩. 
সৃতীবন্ত্রের দাম ক্রমাগত (বেড়ে যায়। বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও এ সময় 
অসাধারণ বেড়ে যায় ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি বিপুল পরিমাণ সোন৷ বুপো। 
বাংলার টাঁকশালে নিয়ে এল । বাংলার বাজারে টাকার যোগান অনেকখান, 
বেড়ে গেল। এ যুগে বাংলার আঁথক কাজকর্ম যে অনেক গুণ বেড়েছিল তাতে 
কোনে সন্দেহ নেই। ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দীদের মধ্যে প্রাতিযোগতার জন্য 
রপ্তানিযোগ্য পণ্যগলর দাম কিছুটা বেড়োছল। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ঝাংলার 
চালের দাম হঠাং বাড়তে শুরু করে। ১৭৪৪ ও ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চালের দাম 
সর্বোচ্চ সীমায় পৌছেছিল। তারপরে আবার কিছুটা নেমে এসে স্থিতিশীল 
হয়। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলার মূল্যস্তরে উধ্বগতির একটাই সম্ভাব্য 
ব্যাখ্যা । এশীয় ও ইউরোপীয় বাজারে বাংলার রপ্তাঁন যোগ্য পণ্যের চাহিদ। 
বাদ্ধ। বিদেশীরা নগদ টাকায় বাংলার বাজারে পণ্য কিনত। বাঙালীর হাতে 
বেশি টাকা আসায় অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্য ও ভোগ্য পণ্যের চাহদা বাড়ল। 
এর ফলে মূল্যস্তরের ওপর চাপ এবং দ্রবামূল্য বৃদ্ধি।১ 

১৭৩৭ খ্রীষ্টা থেকে বাংলায় জিনিস পান্রের দাম ক্রমশ বাড়তে থাকে । 
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এ বৃদ্ধির পরিমাণ দাড়ায় প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ 
কার্পাস, নীল এবং খাদ্য দ্রব্যের দাম বাড়ে চারগুণ।১১ অন্য সমস্ত জানসের দাম 
আনুপাতিক হারে বেড়েছিল। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সমস্তরকম কাপড়ের দাম, 
বেড়েছিল শতকরা ৩০ ভাগ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধির হার তারও 
বেশি। যে চাল ছিল এক টাকায় চার থেকে পীচ মন তা বেড়ে গিয়ে দশড়াল 
টাকায় এক মণ তিরিশ সের । তেল একমণের দাম পীচ টাকা, ময়দা একমণ 
[তিন টাকা, চান একমণ ষোল টাক। ও মাদ্রাজ লবণ এক মণ এক টাকা । দুব্য 
মূল্য বৃঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গাত রেখে সমস্ত শ্রেণীর কম্চারী, শ্রমিক, মজুর, তাতি ও 
কারিগরের বেতন ও মঞ্জুরি বেড়েছিল। এ যুগে একজন শ্রমিক বা 'দিন মজুর 
দৈনিক দুপণ বারো৷ গণ্ডা কড়ি রোজগার করত। পলাশী যুদ্ধের আগে একজন 
শ্রীমক বা কুলির মাঁসক আয় দণড়ায় দু টাকা ।১২ এ যুগে একজন নৌকা মাঝির 


৯০ কে, এন, চোধুরী, ণদ টোঁডং ওয়াজ্ড অব এশিয়া এষ্ড দি ইংলিশ ঈল্ট হইচ্ডিয়া 
কোম্পানী”, প-ঃ ৯৯-১০৮। 

১৯ । ৪ নং তাঁলকা দেখুন। 

১২। ৬ নংতাঁলিকা দেখন। 


৯০ প্রাক-পলাশী বাংল! 


মাসিক আয় তিন টাকা, পিওন ও দারোয়ান দু টাক।, মহিলা শ্রমিক এক টাকা, 
ইট 'মিন্ত্রী (তিন টাকা । কলকাতায় বেতন হার বেশি। এখানে একজন রাঁধুনি 
মাসে বেতন পেত পশচ টাকা, একজন দাসী পণচ টাকা এবং একজন লব্করও 
পণচ টাকা । এ যুগে কেরানী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন আনুপাতিক হারে 


বেড়েছিল তবে তঠাঁতিদের বেতন তেমন বাড়েনি। 
তালিক1 ৪ 
১৭৩৭--১৭৫৭ গ্রীন্টাব্দের মধ্যে দুব্যমূল্য 
সময় ১৭৩৮ পারমাণ দাম 
জানিস মণ সের টাকা আনা পয়সা 
চাল ২-- ২০সের-_- ৩ মণ ১ 
কার্পাস ১ ২২ ৮ -_ 
১৭৫১-_-১৭৫২ 
চাল ১-__৩২ সের_-১--১৬ সের ১ 
অন্যান্য শস্য ১-১--১২ পের ঠ 
গম ১--৩২ সের ১৬ পের ৬ 
ময়দা ১--৩পের ১ মণ ৩ 
তেল ৯ €& 
নল ৯ ২২ 
কার্পাস ২৫ ১ 
কাশিম বাজার 'সন্ক ১ ৫ ৮ 
সোরা ৯ ৪ ৮ 
ভবালানগ কাঠ ১০০ ৯০ 
১৭৫৯ 
লবঙ্গ ১ ১৬ 
জৈত চ ১২ ৬ 
জারকফল ৯ ৬ 
্ংকা ৯ ৫ 
দারুচিনি & 
বাদাম ৯১ ২৫ 
শৃন্ক িসামস ৯ ৬০ 
গাঁড় ্ে ২ 
লাদা সীসা ১ ৮ 
মোম ১ ৩২ 
ঞহং ১ ১০০ 
খান ১ ১৬ 
পারদ ৬ ছ্‌ ৬২ 
ইউরোপের লোছা ১ ৯ ্ 
ইসপাত বে ১৫ 


আম্রাজ লবণ ১০০ ৯১০০ 


দ্ুব্য মূল্য, মূল্য স্তর, বাজার ও মজুরি ৯: 


তালিকা ৪: 
১৭৩৭__-৯৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দ্রব্যমূল্য 
পারমাণ দাম 
জানস মণ সের টাকা আনা পয়গ৷ 
তামাক ১ ১০ 
টন ১ ২৪ 
ইট এক হাজার শু ১০ 
চ্ণে ১০০ ৩১ 
মিষ্টি ১ ১ কাহন 
কাঁড় 
পান দৃপণ ২০ গণ্ডা 
কাঁড় 


সং: কনসালটেশন, ১১ই ডিসেম্বর, ১৭৫২, গোব্দরাম মিত্রের চাঠ, প্রসাডিংস-, 
২৬ সেপ্টেম্বর, ১৭৫৭ এবং প্রাসাঁডংস-, ৯৫ই জানুয়ারী, ১৭৫৯ । 


তালিক! € 
বাজার দর £$ ১৭৪৯-_১৭৫১ 

পাঁরমাণ দাম 
জানিস মণ সেরে টাকা আনা গণ্ভা 
১ & 
লংকা মারচ ১ ৫ 
গড় চে ১০ 
লবণ ৯ ১০ 
রসুন, পিয়াজ ্ ১০ 
কাপণস ৯ & 
কলাই ৯ & 
মশার ৬ ১০ 
মটর ৬ ১০ 

অড়হর ১ ৬ 

ম্ধ্গ ঙ ঙ 

তৈল বে ৩ 

ঘত ১ ৪ 


শপ ০ ০১০ ৯৩ (রা? ১০? সাপ আাাপপশর (পথ এপ প্র শেপ ॥ পপর প্রা 


মনহুর তার 'শমশের গাজীর গান" নামক কাব্যে এ তথ্য 'দিয়েছেন। দীনেশ চল 
সৈনের 'বৃহত্বঙ্গ' 'দ্যতীয় খণ্ড, পু : ১০৪১--১০৪২ থেকে গুহণীত। 


৯২ প্রাকপলাশী বাংল! 


তালিকা ৬ 
১৭৩৭-_১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বেতন/মজঢুরি 
সময় ১৭৩৯ বেতন : মাঁসক / দৈনিক 


টাকা 

ইটামগ্রি রঃ ৩ 

মাল শ্রদিক ব্রা 
শর রঃ ৯ 

কুলি। মজুর টা ২ 

নৌকা মাঝ ৩ -_ 

1পওন রী ২ ৮ 

দারোরান ২ & ক ১ 

ধোপা রি ০0 2 52758 

নাপিত রঃ গু 

মশালাঁচ রর ২ ই 2 


সময় ১৭৫৯ 


চোপদার রঃ 
প্রধান রাঁধুনী নর 
কোচম্যান রঃ 
প্রধান দাসী এ, 
জমাদার 
িতমতগার ৯ 
রাঁধূনীর প্রধান সহায়ক রর 
হেড বেয়ারা রঃ 
দ্বিতীয় দাসী রঃ 
পিওন রঃ 
পাঁরবারের ধোপা ০ 
এক জনের ধোপা৷ এ 
সাহস রঃ 
নাঁপত ১, 
হেয়ার ড্রেসার ্ 
গৃহনালি ঠ$ 
ঘাস্খড়ে 9 
নাস রা $$ 
সারেগ ্ 


চুদ রঃ 


সে: কাশিমবাজার ফ্যাক্টর রেকডস-, ৫ম খণ্ড, ১৭৩৯ ; ১৭৫৯ সনে কলকাতার জমিদার 
বাঁটার, ফ্রা্কল্যাপ্ড ও হলওয়েল প্রোসিডেন্ট ও কাউন্সিলের কাছে ১৭৫৯ সালের বেতন 
হায় সংপাঁরশ করোছলেন। 


৫ 


০6০ ৬ ০ ৪ ৪% ৪৮ ৪ ও 5 6 ৬ ও ও 0১ লি রে ৫৯ 
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দ্রব্য মূল্য, দ্ুব্য স্তর, বাজার ও মজুরি ৯১৩ 


১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার আঁথক জীবনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টাগুলি হল 
বাজারে 'জীনসের দাম কম, বেতন ও মজুর কম, টাকা দুশ্পাপ্র, টাকার ক্রয় ক্ষমতা 
বেশি। এ ধরণের স্থিতিশীল, গাঁতহীন অর্থ নীতিতে মানুষ খেতে পায়, তবে 
আথক অগ্রগতি ঘটে না। এরকম আিক অবস্থার একটি বড় রকমের অসুবিধা 
হল অনাবুষ্ট, আতবৃষ্টি, বন্যা, ফসলহান ও দু'ভিক্ষের সময় সগ্য়হীনতার জন্য 
দলে দলে সাধারণ মানুষ দারিদ্র ও মৃতু/র সম্মুখীন হয়। এ রকমের আঘথিক 
অবস্থায় উৎপাদক তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় না, কৃষক ফসলের দাম পায় না 
এবং কারিগর তার শ্রমের যথাযথ মূল্য পায় না। ফলে উৎপাদনে উৎসাহের 
অভাবে অর্থনীতিতে মন্দা আসে । এ যুগে দিল্লীর রাজস্ব পাঠানোর পর অভ্যন্তরীণ 
বাজারে টাকার অভাবে বাণাঁজাক লেনদেনের কাজ প্রায় অচল হয়ে যেত। 
ইউরোপীয় জাহাজ এলে তবে এসব কাজকর্ম পুনরায় শুরু করা সম্ভব হত। 

১৭৩৭ থেকে ১৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার আথিক-জীবন অনেক বোঁশ 
গাতশীল। মূল্য ও মূলাস্তর ক্লমবর্ধমান। বেতন ও মজুরি উধ্বগতি। 
অভ্যন্তরীণ বাজারে টাকার যোগান অনেক বেশি । অভ্যন্তরীণ, আন্তঃপ্রাদেশিক 
ও আন্তর্জাতিক বাঁণজ্য অনেক গুণ বেড়েছে। বাঙালীর ক্রয় ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্য শস্য ও ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বেড়েছে। বাংলার 
কাঁষ ও শিল্পে নতুন করে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। এ যুগে বাংলার আঁথিক 
চিত্রের একট ভাল 'দিক হল দেশে বেকার নেই। দেশে প্রচুর কাজ। প্রকৃত 
অভাব যথেষ্ট শ্রমক ও কারিগরের। ১৭৫৭ খ্ীষ্টাব্দে কলকাতায় বর্তমান 
ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মাণের শুরুতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে কাজের লোক 
যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া একটা সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছিল।১৩ ১৭৫৩ শ্রীষ্টাব্দে 
কলকাতার কর্তৃপক্ষ ব্লহ্গদেশে ইস্ট ইওয়া কোম্পানীর উপানবেশ নেগ্রাইতে 
কিছু কুশলী কারিগরের প্রয়োজন হওয়ায় বাংল৷ থেকে সংগ্রহের চেষ্টা 
করোছল। তাদের দরকার ছিল মিস্ত্রি, কর্মকার, ছুতোর, পাথর মিন্ত, 
ইট্ামান্ত্র, কুলি প্রভতি। কর্মকার, ছুতোর, মন্ত্রী নেগ্রাই যেতে রাজী হল না। 
ইটামস্ত্রি, কাল পাওয়৷ গেল। তবে তারা মজুরি চাইল দ্বগৃণ এবং তার সঙ্গে 
দৈনিক চাল, ডাল, ঘি, লবণ ইত্যাদি ।১ এ থেকে বোঝ! যায় এ যুগে বাংলা- 
দেশে এ শ্রেণীর কর্মীদের কাজের অভাব হত না। 

১৩। সি. আর, উইলসন, "দ 'বাচ্ডং অব দি প্রেজেণ্ট ফোর্ট উইলিয়ম' ক্যালকাট? 


রিভিন্ব্যা, সংখ্যা জুলাই, ১৯০৪, পঃ৩৭৬। 
১৪। বেঙ্গল পাবালক কন:সালটেশনস:, ওরা জুলাই, ১৭৫৩। জে. লঙ", এ, পুঃ 


৬৪--৫৬। ও 


সপ্তম অধ্যায় 
মুদ্রা, ব্যাক্কিৎ এবং বিনিময় 


মুশিদকুলী খা যখন বাংলার দেওয়ান হয়ে এলেন তখন এখানে রাজমহল 
ও ঢাকায় দুটি টাঁকশাল ছিল। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে রাজমহলের টাঁকশাল 
তিনি মুশিদাবাদে নিয়ে এলেন। বাংলার টাঁকশালে এ যুগে তিন রকমের 
মুদ্রা তৈরি হত-_ সোনা, রূপো ও তামা । সোনার টাক মোহর নামে পরিচিত। 
সোনার মোহরের (ওজন ১৯০ . ৭৭৩ গ্রেন) সঙ্গে রূপোর সিন্ধা টাকার বিনিময় 
হার হল এক মোহর সমান চৌদ্দ বা ষোল 'সন্ক। টাকা । সোনার টাক। বাজারে 
লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হত না। এগুলি সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব, উপটঢোকন, 
উপহার বা সণয়ের জন্য টঙ্কন করা৷ হত। রূপোর টাক 'সিক্কার ওজন ১৭২২ 
গ্রেন; এতে ৯৮ থেকে ১০০ ভাগই খাট রূপো থাকত। এ টাক! বাজারে 
লেনদেনে ব্যবহৃত হত। সিরকা সরকারের স্বীকৃত বাংলার বাজারে বৈধ টাকা। 
তামার পয়সা “দাম” খুচরো ক্রয় বিক্রয়ে লাগত । টাকার সঙ্গে এর বিনিময় হার 
হল এক টাক সমান চলিশ দাম। শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ 
বাজার থেকে আস্তে আস্তে দাম উঠে যায় এবং এর স্থান গ্রহণ করে কড়। 
মানুচিচ জানিয়েছেন মালদীপ থেকে বাংলায় প্রচুর কড়ি আসত এবং বাজারে 
থুচরো কেনা বেচায় কাঁড় হল বৈধ মুদ্রা। অনেক সময় বড় বড় আথিক 
লেনদেনও কড়ির মাধ্যমে হত। টাকার সঙ্গে কড়ির বিনিময় হার হল এক 
টাকা সমান বাত্রশ পণ কড়ি (কুড়ি গণ্ডায় এক পণ)। এ যুগে বাংলার 
টাঁকশালে টঙ্কন করা মুদ্রা]ুলি সবই আসল টাকা- প্রতীক মুদ্রা নয়৷ 
এ যুগে সারা ভারতে টাঁকশাল এবং টাকা তৈরির ব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল 
না।» প্রাত বছরে স্নু্রিত টাকার মধ্যে গুণগত ও আকৃতিগত সমতা থাকত না । 
টাকার ওপর ছাপ মারার পদ্ধতি ও নুটিপূর্ণ ছিল। টাঁকশালে যন্ত্র ব্যবহৃত হত 
&না বলে এ রকম অসুবিধা দেখা দিত। টাকা সুগোল, পরিচ্ছন্ন বা চকচকে 
হতনা । বোশির ভাগ টাকা জাল হত। এ যুগে বাংলার বাঁণাজ্যক অবন্থা 
ভাল। দেশী বিদেশী বাঁণকর৷ বাংলার বাজার থেকে প্রচুর জিনিস কেনার ফলে 


১1 হাঁরিশ চন্দ্র সিংহ, 'বাংলার ব্যাঞ্কিং', প:ঃ ৯-১০। 


মুদ্রা, ব্যাঞ্কিং এবং বিনিময় ৯ 


বাংলার বাজারে সারা ভারতের বহু রকমের টাকা আসত। আরঙ্গজেবের মৃত্যুর 
পর সারা ভারতে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল । স্বাধীন রাজা বা 
সুলতানরা সকলেই নিজ নিজ মুদ্রা চালু করেছিলেন । ভারতে স্বাধীনতা ও সাব- 
ভৌমত্বের প্রতীক হল নিজস্ব মুদ্রা ব্যবস্থা । এর ফলে ভারতে এ যুগে কয়েক শ 
মুদ্রা চালু হয়োছিল। বলা বাহুল্য, এগুলি নানান মাপের, দামের এবং ওজনের । 
মুঘল সম্রাটদের বিশুদ্ধ, উজ্বল এবং পারমাপে ঠিক টাকা বাজারে কম হয়ে 
গেল। মুঘলদের টাকাও ওজন ও আকৃতিতে ছোট হয়ে গেল। এ ছাড়া, 
বিদেশী ইংরাজ, ফরাস ও ওলন্দাজরা দাক্ষণ ও পশ্চিম ভারতে নিজেদের 
টাঁকশালে টাকা তৈরি করত। এ যুগে বাংলার বাজারে আর্কটের পপ্যাগোডা+, 
ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের আর্কট, সুরাট ও বোম্বাই এবং কাশী ও অযোধ]ার 
টাকা চালু ছিল । সব মিলিয়ে বাংলার বাজারে প্রায় বাত্িশ রকমের মুদ্রার 
পারচয় পাওয়৷ যায়। এদের আকৃতি, ওজন বা ধাতুগত মূল্য বিভিন্ন রকমের । 
অথচ আঁথক লেনদেনের জন্য এগুলি বাংলায় আসত । সমকালীন ব্যান্তদের 
ণববরণী থেকে জানা যায় এ যুগে আন্তঃপ্রাদোশক ও আন্তর্জাতিক বাঁণিজোর 
লেনদেনের পর লাভের অঞজ্কটা বাংলার পক্ষেই থাকত (8৮০:21310 132191700 
90200 )। সুতরাং বহু মুদ্রার আবির্ভাব বাংলার বাজারে ।২ বাংলার কেন্দ্রিয় 
ব্যাঙ্কং পরিবার জগৎ শেঠরা এদের মধ্যে বিনিময় হার ঠিক করত। শুধু তাই 
নয়। মুঘলদের বিভিন্ন টাঁকশালে ট্কন করা মুদ্রাগুলও সমান বলে গণ হত 
না। ঢাকা, পাটনা, কটকে মুদ্রিত টাকা মুশিদাবাদের টাকার সমান মর্যাদা পেত 
না। এদের মধ্যেও 'বানময় হার ছিল। সব 'মালয়ে মুদ্রা বিনিময়ের ব্যবসা 
এ যুগে বেশ লাভজনক হয়ে দীঁড়য়োছল । বাংলার অসংখ্য শ্রফ ও পোদ্দার 
মুদ্রা 'বানময় ব্যবসায়ে নিযুস্ত ছিল। জগং শেঠ পাঁরবারের সঙ্গে সম্পাকিত 
অনেকে টাকার 'বানময় ব্যবসা করত । এ থেকে লাভও হত ভাল। 

এ যুগে বাংলার মুগ্বা ব্যবস্থায় অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট। হল চালাি টাকা 
(০8170 £89০০) । কাশ্পানিক চালানি টাকা কোনে টাক নয়; সেজন্য স্থির, 
অচণল সমস্ত টাকার বিনিময় হার ঠিক হত এর মাধ্যমে ৷ সমস্ত রকম ব্যবসায়ী 
কাজ কর্ম ও লেনদেনৈর হিসাব হত এ টাকাতে-__যার ক্ষয় নেই, পরিবর্তন নেই। 


২। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারন্ধে হলাণ্ডে এর-প মুদ্রা সংকট দেখা দিয়োছল। ১৬০৯ 
গ্রশন্টাব্দে ব্যাংক অব আমস্টারডাম ম্দ্রা নিয়ন্ত্রন করে এবং ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে এ 
সমস্যার সমাধান করেছিল । 


৯৬ প্রাক-পলাশী বাংল। 


আরো একটি আ'থক কারণে এ রকম একটি কাম্পানিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়েছিল 
বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রাত তিন বছরে সিরকা! টাক পুনরায় 
টঙ্কন করার ব্যবস্থা হত ( 01672012] 2500175256 ) | টণকশাল থেকে বেরুনোর 
পর 'সিক্কা টাকা একবছর পর্ণদামে বাজারে চালু থাকত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে 
এর নাম হত সোনাত।৩ দামে কমে যেত। সিক। এক বছর পর তিন শতাংশ এবং 
দু বছর পর পাঁচ শতাংশ মূল্য হারাত। একটা উদাহরণ দিয়ে [সিক্কা ও সোনাতের . 
পার্থক্য আরো পাঁরস্কার করে বোঝান যেতে পারে । সিক্কার সঙ্গে চালানি টাকার 
বিনিময় হার হল ১০০ সন্ধা সমান ১১২হ চালান টাকা । এটা অবশ্য সরকার 
হার। বাজারে বেসরকার হার হল ১১৮ চালানি টাকা । সিকা দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
বছরে সোনাত হল (ক্ষয় হোক বা না হোক) এবং সোনাতের সঙ্গে চালানির 
বানিময় হার হল ১০০ সোনাত সমান ১১১ চালান টাকা। সুপাঁরক্পিত 
ভাবে সিক। ও সোনাতের মধ্যে পার্থক্য কর! হয়েছিল । এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল 
সন্ধার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা--সিক্কাকে বাজারে একমান্র বৈধ টাকা হিসাবে চালু 
রাখা । তিন বছর পর সোনাত 'সিক্কায় রুপান্তরিত করার ব্যবস্থাও এজন্য । 
অন্যথায় সোনাত বাজার ছেয়ে ফেলত। এরকম মুদ্রা ব্যবস্থায় টউপকশালের 
আয়ও ঠিক থাকে । সোনাত দামে কম বলে ব্যবসায়ীর এ গুলি পুনরায় 
টঙ্কনের জন্য টগকশালে নিয়ে যেত। বাংলার শ্রফ ও পোদ্দাররা তৃতীয় বছরের 
শেষে সোনাত নিয়ে টণকশালে হাজির হত। দু শতাংশ টণকশাল কর দিয়ে 
সোনাত সিক্কাতে রুপান্তরিত করে দু শতাংশ লাভ করত। তিন বছরের 
পর সোনাত আর বৈধ মুদ্রা হিসাবে স্বীকৃত হত না। তখন এর ধাতু মূল্য এর 
প্রকৃত মূল্য। চালানির সঙ্গে ইংরাজদের আর্কট টাকার বিনিময় হার হল একশ 
আকণ্ট সমান একশ নয় চালানি টাকা । আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭০৯ শ্ীষ্টাব্দ 
থেকে ভারতের রাজধানী যখন স্থায়ীভাবে উত্তর ভারতে চলে এল তখন চালানির 
সঙ্গে আর্কেটের 'বাঁনময় হার আরো দু শতাংশ কমে গেল ।৭ অর্থাৎ ১০০ আর্কট 
সমান ১০৭ চালানি টাকা । 

ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজরা এ যুগে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের টণকশালে 
টঞ্জনের আঁধকার পাওয়ার জন্য মুখল সম্রাট এবং বাংলার নবাবদের কাছে আবেদন 
করেছিল। বাংলার নবাবরা এ আবেদনে সাড়া দেনান। জগৎ শেঠ পরিবার 

৩। সোনাত ছল আরবি শব্দ অথ" বছর, সিক্কা মানে মুদ্রা তৈরণর ছাচি। 


৪1 ভারতের রাজধানী যতাঁদন দাঁঞ্ষণ ভারতে ছিল আট টাকা বাংলার রাজস্ব পাঠানোর 
জন্য গ্রহণ করা হত। ১৭০৯ সনের পর রাজধানধ দিল্লশীতে চলে আসাম আকট টাকায় রাজস্ব 


পাঠানো বন্ধ হল। 


মুদ্রা, ব্যাঞ্কং এবং 'বানিময় ৯৭ 


বাংলার টশকশাল পরিচালনা করত। বাংলাদেশে 'বদেশ থেকে যে সোনা রূপো 
আসত এর! ছিল তার একচেটিয়া ক্রেতা। এ ব্যবসায়ে তাদের লাভ হত প্রচুর । 
সেজন্য বিদেশীদের বাংলার টণকশাল ব্যবহারের আধিকার তারা দিতে চাইত 
না। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজর৷ মুল সম্রাট ফারুখাঁসয়ারের কাছ থেকে বাংলার 
টাঁকশাল সপ্তাহে তিনদিন বিন৷ খরচে ব্যবহার করার অনুমতি পেয়োছিল॥ মাদ্রাজ 
টাকার ওপর বাটা ধাধ্য না করার আদেশ ছিল। মুশিদকুলী ও জগৎ শেঠ 
ফতেটাদের বিরোধিতায় এ সুবিধা ও অধিকার কার্যকরী কর৷ সম্ভব হয়নি। 
চালান টাকা ও মাদ্রাজ টাকার মধ্যে বিনিময় হার বেড়ে যাওয়ায় ইংরাজ ইস্ট ইওয়া 
কোম্পানীর আথিক ক্ষাঁত হচ্ছিল। এরা বাংলাদেশে রূপো। এনে জগৎশেঠদের 
কাছে বারি করত। তাতে ডলার (৮৯২ আউন্স) রূপোর ২৪০ 'সিক। ওজনের জন্য 
তারা পেত ২০১ থেকে ২০৬৪ চালান টাকা । অথচ মাদ্রাজে এ পাঁরমাণ রূপোর 
বিনিময়ে ২১৮ মাদ্রাজ টাকা এবং বাংলার টশকশালে টঙ্কন করলে টণকশাল কর 
ও বাট্রা দিয়ে ২৩৩ চালান টাকা পেতে পারত । সেটা সম্ভব হল না৷ জগংশেঠদের 
বাধাদানের ফলে । ইংরাজরা রূপো আনা অনেক কমিয়ে দিয়ে বোশ করে 
মাদ্রাজ টাকা বাংলার বাজারে আনতে শুরু করল। এতে নবাব সুজাউীদ্দনের 
সময় মুদ্রা ব্যবস্থায় দু রকমের অসুবিধা দেখা দিল। টসক-শালের রাজস্ব 
কমে গেল এবং রূপোর অভাবে সিক্কা টাকা তৈরি করায় অসুবিধ। 
হল। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সুজাউীদ্দন এ সমস্যা সমাধান করার জনা দু'টি 
ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। বাংলার বাইরের সমস্ত বিদেশী টাকা তিনি অবৈধ বলে 
ঘোষণা করলেন ; শুধু তাদের ধাতুগত মূল্য স্বীকার করা হল। আর চালানি টাকা ও 
মাদ্রাজ ও আর্কট টাকার মধ্যে বানিময় বাট বাঁড়য়ে দিলেন। আগে এ বাট্টার 
হার ছিল ৩২ থেকে ৪২ শতাংশ যদিও তাদের মধ্যে ধাতুগত মূল্যে পার্থক্য মার 
০:৬৬ শতাংশ । .সুজাউীদ্দন এ হার বাঁড়য়ে করলেন ৭$ শতাংশ । ১৭৩৭ 
খ্ীষ্টাব্দে বাংলার ডেপুটি দেওয়ান আলমচাঁদ ইংরাজদের গত পাচ বছরে বাংলায় 
সোনা বূপো। আনার হিসাব দাঁখল করতে বললেন। ইংরাজরা এ হিসাব দাখিল 
করতে বাধ্য হয়োছিল। ইংরাজ,ফরাস ও ওলন্দাজর! নতুন 'ব্নিময় হারে আঁথিক 
অসুবিধায় পড়ল। বাংলার ব্যবসায়ী ও মহাজনর৷ মান্রাজ টাকা নিতে অস্বীকার 
করায় এর দাম আরে! কমে গেল। এর ফলে ইংরাজরা আবার বেশি পরিমাণে 
বাংলায় সোন৷ রূপো আনতে বাধ্য হল। নতুন বিনিময় হারে মাদ্রাজ টাকা এনে 


লাভ নেই। 
৪ 


৯৮ প্রাকপলাশী বাংল৷ 


ইংরাজ ইস্ট হওয়া! কোম্পানী বাংলাদেশে ব্যবসায়ের জন্য মূলধন হিসাবে 
যে সোনা ও রূপো নিয়ে আসত তা৷ এদেশীয় টাকায় রূপান্তরিত করার তিনটি 
পথ তাদের সামনে খোল। ছিল ।৫ প্রথমত, সোন! ও রূপো এদেশীয় টাঁকশালে 
দিয়ে টাকায় রূপান্তরিত করা। এ পথে একটি প্রধান অন্তরায় হল বাংলার 
নবাবদের সঙ্গে সম্পর্ক তিন্ত হলে বা কোনে কারণে সংঘর্ষ বাধলে তাদের 
মূলধন নবাবদের হাতে আটক হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়৷ টাকা 
মুদ্রণের জন্য অনেক সময় লাগে। প্রয়োজনমত টাকার যোগান পাওয়ার 
ব্যাপারে কিছুটা আনশ্চয়তা থেকে যায়। এ যুগে বাংলার নবাবরা এবং টাঁকশাল 
ও মুগ্রা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক জগৎ শেঠ পাঁরবার টাঁকশাল ও মুদ্রা ব্যবস্থায় বিদেশী 
অনুপ্রবেশ পছন্দ করত না। এদেশী বাঁণকর! টাঁকশাল কর 'দিয়ে এ অধিকার 
ভোগ করত। বিদেশীদের এ আধকার দেওয়৷ হয়নি। দ্বিতীয় পদ্ধাত হল 
সোনা ও রূপো৷ বাংলায় এনে জগৎ শেঠ পরিবারের কাছে তাদের "নির্ধারিত দামে 
বক্লী করে মূলধন সংগ্রহ করা। এটা অনেক সহজ পথ। তবে বিনিময় 
হার নির্ধারণ এদেশী ব্যাঙ্কারদের হাতে থাকায় ইংরাজ ও অন্যান্য বিদেশীরা 
ক্ষাতগ্রস্থ :হত। এ ক্ষাতর হাত থেকে বাচার জন্য তাদের তৃতীয় পথ হল 
দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের টাঁকশালে মুদ্রিত টাকা মূলধন হিসাবে বাংলাদেশে 
আনা । কিন্তু এক্ষেত্রেও অসুবিধা হল মাদ্রাজ ও এদেশের চালানি টাকার 
বিনিময় হার এদেশী ব্যাঙ্কারর নিয়ন্ত্রণ করত। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দ্বিতীয় 
দশকের শেষ পর্যন্ত ইংরাজরা দ্বেত পদ্ধাতি অনুসরণ করেছিল । অর্থাৎ নোনা, 
রূপো ও মাদ্রাজ টাকা বাংলাদেশে মূলধন হিসাবে আনত। ১৭৩০ খ্রীষ্টান 
থেকে তারা কিছুকাল সোনা রূপো আন কমিয়ে মাদ্রাজ টাকার পরিমাণ 
বাঁড়য়েছিল। তাতে সুজাউীদ্দনের সরকারের সঙ্গে বিরোধ। ১৭৩৭ থেকে 
১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আবার ছৈত পদ্ধাত অনুসৃত হয় । 

এ যুগে বাংলার মুদ্রা ব্যবস্থার আরে৷ দু'টি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা হায়। 
বাংলার নবাবরা, টাঁকশালে যে টাকা তৈরি হত তার গুণগত মান, আকৃতি, ওজন 
ইত্যাদ বজায় রাখতে চেষ্টা করতেন। এ যুগে ভারতের অন্যান্য অগলে তৈরি 
টাকার গুণগতমান, আকৃতি, ওজন অপেক্ষাকৃত নীচুমানের । অপর বৈশিষ্টাটি 


৫&। কে, এন, চৌধুরী, “দ প্রোডং ওর়াচ্ড অব এশিয়া এন্ড ছি ইংলিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানগ, পঃ ১৮২-১৮৯। 


মুদ্রা, ব্যাঞঙ্কং এবং 'বানময় ৯৯ 


হল 'বাভন্ন টাকার মধ্যে বাটার ব্যবস্থা । এ ব্যবসায়ে শ্রফ ও পোদ্দাররা বেশ 
লাভবান হত। ক্ষতিগ্রস্থ হত বাংলার কৃষক, মজুর ও কারগর। শ্রফ ও 
পোদ্দাররা বাংলার নিরক্ষর মানুষদের নানাভাবে ঠকাত। টাকার ওপর কোন্‌ 
বছরের ছাপ আছে এদের অধিকাংশই তা পড়তে পারত না। অথচ মুদ্রা বিনিময় 
ব্যবস্থায় মুদ্রার ওপর মুদ্রুত বছরের ছাপটিই আসল । এটাকে ধরে 'বানময় হত । 
বাংলার মহাজন, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার, শ্রফ ও পোদ্দাররা এ সুযোগের পূর্ণ সম্ধযবহার 
করত। 


১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজর৷ আবার বাদশাহী ফারমান যোগাড় করে বাংলায় 
টাঁকশাল স্থাপনের চেষ্টা করেছিল। এবার জগৎ শেঠদের ভয়ে অত্যন্ত গোপনে 
অগ্রসর হয়োছিল। 'কস্তু শেষ পর্যন্ত তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়ান। ১৭৫৭ 
খীষ্টাব্দের ৯ই ফেবুয়ারী আিনগরের সাক্ধতে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ইংরাজদের 
কলকাতায় টাঁকশাল স্থাপনের আঁধকার 'দিয়েছিলেন। এঁ সময় তিন চন্দন- 
নগরে ফরাসিদের নবাবের নামে টগ্কনের অধিকার দিয়েছিলেন । এঁ বছর ১৯শে 
আগস্ট কলকাতার টাঁকশাল থেকে প্রথম টাকা মুদ্রিত হয়েছিল । 


বাংলার রথস্চাইল্ড জগৎ শেঠ পরিবার এ যুগে বাংলাদেশে ব্যাঙ্কিং 
ব্যবস্থার মধ্যমাণ। এ সময় ব্যবসা ও ব্যাঞ্কিং অচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়িত। ব্]বসাদার 
ও মহাজনরা ব্যাঁঙ্কং এর সমস্ত রকম কাজকর্ম করত। এরা লোকের আমানত 
গ্রহণ করত, সুদে টাকা ধার দিত, 'বাভন্ন টাকার বিনিময় করত (65০18786), 
হাও কাটত (211 ০£ ৩০1০০) এবং নিজের! নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকত। 
এ যুগে জগৎ শেঠর৷ ছাড়া, হুজুরিমল, জনার্দন শেঠ, বানারসী শেঠ, রামাকষেণ 
শেঠ, আনান্দরাম ও শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি বাঁণকর! বাংলায় ব্যাঙ্কং এর কাজ করত । 
অবশ্য ব্যাঙ্কং-এর কাজকর্মে সবাইকে ছাড়িয়ে উঠেছিল জগৎ শেঠ পাঁরবার। 
এদের কতকগুলি সুবিধা ছিল যা অন্যদের ছিল না। রাজনৈতিক যোগাযোগ, 
[বশাল পুজর যোগান এবং বিস্তৃত ব্যবসায়ী সংগঠন এদের বযাঁজ্কং কাজকর্মকে 
স্বাতত্ত্য এনে দিয়েছিল । এডমাও বার্ক এদের কাজকর্মকে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের 
সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। 


এ সময়ে বাংলাদেশে সুদের হার কত এক কথায় বল৷ যাবে না। জগ্গৎ 
শেঠরা সাধারণত ইউরোপীয় কোম্পানীগুলিকে বাষিক শতকরা নয় টাক হারে 
ধার 'দিত। প্রাচ্য দেশের এঁতিহ্য অনুযায়ী বোঁশ সুদ নেবার ঝোঁক এদের 


১০০ প্রাক-পলাশী বাংলা 


ছিল না। এ সময় ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের সুদের হার পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ ।৫ক 
তবে অন্যান্য বাণিজ্য ধণের ক্ষেত্রে তার বেশি সুদ নিত। কোনো ব্যত্তিকে 
টাকা ধার দিলে সুদের হার নিশ্চয়ই বোঁশ ধার্য করা হত কারণ এ ক্ষেত্র 
অনাদায়ের বা ক্ষতির সম্ভাবনাও বেশি । সাধারণভাবে এ যুগে বাংলার বণিক 
ও মহাজনদের কাছ থেকে বাণিজ্যিক পুশজর জন্য খণ নিলে বাষিক ১০ 
থেকে ১২ শতাংশ হারে সুদ দিতে হত।৬ বাণাজ্যক পুশীজর সরবরাহের 
কোনে রকম অসুবিধা দেখা যায় না। এ যুগে গ্রামের মানুষের খণ গ্রস্থত৷ 
অনাধারণ। গ্রামে পুশীজর যোগানও অনেক কম। সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে সুদের 
হারও অনেক বেশ । অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কৃষক মহাজনের কাছ থেকে 
১৫০ শতাংশ হারে টাক! ধার নিয়েছে । জগৎ শেঠরা বাংলার জমিদারদের 
মাসিক ২ থেকে ৩২ শতাংশ হারে টাক ধার দিত 


রাজস্থানে মাড়োয়ার রাজ্যের রাজধানী যোধপুরের কাছে নাগর জগং শেঠ 
পরিবারের আদ বাসস্থান । এরা অসওয়াল সম্প্রদায়ের লোক, ধর্মে জৈন। 
সঞ্দশ শতাব্দীর শেষে হীরানন্দ সাহুর পুত্র মানিক াদ তৎকালীন বাংলার রাজধানী 
ও বাণিজ্য কেন্দ্র ঢাকাতে এসে “কোঠা” স্থাপন করেছিলেন। বন্ধু মুশিদকুলী খাঁ 
মুশিদাবাদে চলে এলে ইীনিও চলে আসেন এবং এখানে কোঠী স্থাপন করলেন। 
আস্তে আস্তে বাংলাদেশের সবন্ন এবং বাংলার বাইরে বিভন্ন শহরে এদের ব্যবসা 
€কোঠী গড়ে উঠল । বাংলাদেশে মুশিদাবাদ, কলকাতা, ঢাকা ,ও হৃগলীতে 
এদের কোঠী ছিল। বাংলার বাইরে পাটনা, কাশী ও 'দল্লীতে এদের 
শাখা প্রাতিষ্ঠত হয়েছিল। সম্রাট ফারুখাঁসয়ার মাণিক চাদকে শেঠ উপাধি 
খুদয়ৌোছলেন । ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ এদের ব্যাঁঙ্কং কাজ- 
কর্মের স্বীকৃতি স্বরুপ মাণিকাদের দত্তকপুত্ন ও উত্তরাঁধকারী ফতেটাদকে 
'জগং শেঠ? উপাধি দিলেন। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুশিদকুলীর টাঁকশাল কর্মচারী 
রঘুনন্দন মারা গেলে জগৎ শেঠ পাঁরবার বাংলার টাঁকশাল ও মুগ্রা ব্যবস্থা 
পারচালনার দায়ত্ব পেয়েছিল । মুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে যুন্ত মুদ্র। 'বানময় ব্যবস্থা । 


&ক। এন. কে. সিংহ জে. এইচ. লিটলের “হাউস অব জগৎ শেঠের ভুমিকায় লিখেছেন ব্যাঙ্ক 
অব ইংল্যান্ডের সঙ্গের হার আট শতাংশ । টি. এস. এযাসটনের 'ই'ডাস্টিয়াল রেভালউশানের' 
প্রথম অধ্যায়ে সদের হার পাঁচ থেকে ছয় শতাংশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে । " 

৬। পি. জে. মার্শাল, “ইস্ট ইশ্ডিয়ান ফরচুনসত পঃঃ৪২। 


মুদ্রা, বাঁঞ্কং এবং বাময় ১০১ 


এ পাঁরবার বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় বিনিময় ব্যাঙ্ক 'হিসাবে কাজ করত। বন্িশ 
রকম বিদেশী মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার এরাই ঠিক করে দিত। বিনিময় 
ব্যবস৷ থেকে তারাও যথেষ্ট রোজগার করত। ল্যুক ক্ফ্যাফটনের হিসাব মত 
এর পরিমাণ হল বছরে সাত থেকে আট লক্ষ টাকা । এ যুগে বাংলাদেশে এত 
বিভিন্ন রকমের মুদ্রা চালু থাকা সত্তেও বাজারে লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো 
অরাজকতা দেখা দেয় নি। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঁ্কং পরিবার জগৎ শেঠদের 
প্রশংসা অবশ্যই প্রাপা। এ ছাড়া, ইউরোপীয়র৷ বাংলাদেশে যে সোনা ও রূপে 
নিয়ে আসত জগং শেঠ পাঁরবার ছিল তার একচেটিয়া ক্রেতা । অন্য কোনে। 
ব্যবসাদার বা মহাজন এক টাকারও সোনা রূপে 'কনতে পারত না। টাঁকশাল, 
টাকা, ও সোন। বূপোর বাজারের ওপর এ পরিবারের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। এ আধিপত্য রক্ষায় বাংলার নবাবরা তাদের সাহায্য করতেন। 


আজকের দিনে স্টেট ব্যাঙ্ক যে কাজগুলি করে সে যুগে জগংশেঠ পাঁরিবার 
বাংলা সরকারের জন্য সে কাজগুলি করত। আমল ও জমিদাররা জগংশেঠের 
গাঁদতে সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব জমা দিত। তেমনি নবাবদের টাকার প্রয়োজন 
হলে তারা সরবরাহ করত। মারাঠা আক্রমণ ও আফগান 'বদ্রোহকালে আলবদ্দা 
জগংশেঠদের কাছ থেকে বিপুল পারমাণ টাকা নিয়েছিলেন। জগৎ শেঠদের 
বিভন্ন কোঠীতে সরকারের 'বাঁভন্ন খাতে সংগৃহীত রাজন্ব গ্রহণ করা হত। 
বাংলার নবাবরা জগং শেঠদের সম্পদকে নিজদের বলে মনে করতেন।" 


১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জগৎ শেঠদের সঙ্গে ইংরাজদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক 
[ছিল। এর! গড়ে বাষিক চার লক্ষ টাকা ইংরাজদের ৯ শতাংশ হারে ধার 'দিত। 
ফরাসি ও ওলন্দাজদেরও এর৷ ব্যবসায়ের জন্য টাকা ধার 'দিত। অন্যান্য ব্যবসায়ী ও 
মহাজনদের সুদের হার বেশি । সেজন্য ছোটখাট, দেশী বিদেশী বপিক ও মহাজনর৷ 
এদের কোঠী থেকে টাকা ধার নিত। কলকাতা, ঢাকা ও পাটনা কোঠী থেকে 
এর! প্রীত বছর বহু টাকা দেশী ও বিদেশী ব্যবসাদারদের ধার দিত। বিদেশী 
কোম্পানীগুলির কর্মচারীদের ব্যান্তগত ব্যবসায় এর টাকা ধার দিত। এ যুগে 


৭। কাম্তু ঘটনা (৯৭৩০) ও হ্রান্সিস রাসেল ঘটনা (৯৭৪৩) থেকে এটা পাঁরদ্কার হুয়। 
জযাং শেঠেরা কান্তু ও রাসেলের কাছে টাকা পেতেন। কোম্পানীর এজেন্ট হিসাসে কাল্তু এবং 
ব্যান্তগত বাবসার জন্য রাপেল টাকা ধার করেছিলেন। ইংরাজরা এ টাকা শোধ দেওয়া নিয়ে 
টালবাহানা করোহল। বংলার নবাবরা জগং শেইকে সমর্থন করোছলেন | ইংরাজরা টাকা 
শোধ করতে বাধ্য হয়োছল। 


১০২ প্রাক-পলাশী বাংল 


পূব ভারতে এ পরিবার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য খণের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান । 
উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ব্যবসায়ীরা পর্ষস্ত এদের কাছ থেকে টাক ধার করত। 
মধ্য এশিয়ার কয়েকজন ব্যবসায়ীর নাম পাওয়া গেছে যারা এদের কাছ থেকে 


মূলধন ধার করেছিল । সমসামায়ক ব্যন্তদের বিবরণী থেকে এ ব্যাঙ্কিং 
পরিবারের উদার দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানা যায়। এরা ক্ষুত্ বার্থ দ্বার পারচাঁলিত 
হত না। কখনো ঘুষ ও উৎকোচ গ্রহণ বা অবৈধ টাকা রোজগারের চেষ্টা করেনি ।” 
তৎকালীন বাংলার নৈতিক মানদণ্ডে এটা খুবই কৃতিত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। এদের 
মোট মূলধনের পাঁরমাণ কত সাঁঠক বলা যায় না। মারাঠারা এদের দুকো টাকা 
লুঠ করেছিল। তবুও পণ্চাশের দশকের শেষে এদের মোট মূলধনের পরিমাণ 
সাত কোট টাকার কম নয়।৯ এ সময়ে এরা এক কোট টাকার দদর্শনী হও 
কাটত।১* ব্যাঙ্কিং এর কাজ ছাড়াও জগং শেঠ পরিবার নানারকম ব্যবসা করত। 
শস্যের ব্যবস৷ তাদের বাধ্য হয়ে করতে হত। জমিদারদের বাকী খাজনার তারা 
জামিনদার হত।১১ অনেক সময় জমিদাররা শস্য 'দয়ে দেনা শোধ করত । 
বাংলার কৃষি ও শিল্পের উন্নাততে এরা পুশজর যোগান 'দিত। জমিদারর৷ 
জমিদারির উন্নতিতে-বাধ দেওয়া, জঙ্গল কাটা ও চাষ বাড়ানোর জন্য এদের 
কাছ থেকে টাকা ধার নিত। তেমনি সৃতীবন্ত্রের ব্যাবসায়ী, রেশম শিল্পের মহাজন 
এদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ব্যবসা শুরু করত। জগৎ শেঠ পরিবার দেশী 
শীবদেশী বণিকদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করত। বাঁণকদের পক্ষে নানা রকম 
বাণিজ্য পণ্য কেনা বেচা করে এরা কমিশন পেত। 

জগং শেঠ ফতেটাদ ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মার যাবার পর তাঁর দুই পৌন্র জগং শেঠ 
মহাতাব রায় এবং মহারাজ খ্বরূপ চাদ এ পরিবারের প্রধান হন। এদের সময় 
(১৭৪৪--১৭৬৩) এ পরিবারের আরো শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। মশশয়ে ল লিখেছেন 
আঁলবদ্দা জগৎ শেঠ ভ্রাতৃদ্ধয়কে শ্রদ্ধা করতেন।১২ জগৎ শেঠ পাঁরবারের 
কাজকর্মকে মোট্ট,চারভাগে ভাগ কর যায়। (১) এদের আযমের প্রধান উৎস হল 
সরকারের পক্ষে সমস্ত রাজস্ব গ্রহণ করা এবং এর হিসাব রাখা । সংগৃহীত রাজস্বের 


৮। জে. এইচ. 'লিটল, “দ হাউস অব জগৎ শেঠ, প:ঃ ৫৯। 

৯। গোলাম হোসেন, ণসয়ার', দ্বিতণয় খন্ড, পঃ ৪৫৭-৪৫৮। 
১০ । হুন্ডির মালিককে দেখা মাত হুন্ডিতে উল্লিখিত টাকা শোধ করা। 
১১) ইউসৃফ আল, এ. প:ঃ ৪৯-৫০। 

২২। 'লিটল, এ. প:ঃ ১৫২। 


এ মুদ্রা, বঙ্কিং এবং বিনিময় ১০৩ 


শতকরা দশ ভাগ তারা কমিশন পেতেন বলে মনে করার কারণ আছে।১৯৩ 
জ্্যাফটনের মতে এ থেকে বছরে এ পারিবার প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা আয় করত। 
(২) সরকারি রাজস্ব শুধু [সককাতে নেওয়া হত। তাই সোনাত ও অন্যান্য টাকা 
যা বংলাদেশে চালু ছিল তাদের বিনিময় চলত সব সময় । তাছাড়। টাঁকশালের 
আয়ও তাদের গাঁদতে জমা হত। 'বিনিময় ও টাঁকশালের আয় থেকে জগৎ শেঠ 
পারবারের বাষিক আয় হত সাত থেকে আট লাখ টাকা । এ লাভজনক ব্যবসা 
বন্ধ হবে জেনেই তারা ইংরাজদের টাঁকশাল স্থাপনের প্রস্তাব ব মুশিদাবাদের 
টশকশাল ব্যবহার করার ব্যাপারে বারবার বাধ দিয়োছিল।১* (৩) ইংরাজ, 
ফরাসি ও ওলন্দাজদের তারা মোটা টাক! সুদে ধার দিত। এত টাকা ধার দেবার 
ক্ষমতা এ যুগে বাংলাদেশে আর কোন মহাজনের ছিল না । আমরা দেখি ওলন্দাজরা 
মাসিক & শতাংশ হারে চার লাখ টাক। ধার নিচ্ছেন । ১৭৬৭ শ্রীষ্টাবের মার্চ মাসে 
ফরাসদের কাছে এদের পাওনা মোট পনেরে৷ লাখ টাকা। সব সময় বিপুল 
অর্থের যোগান থাকাতে এদের মধ্যে এক চেঁটিয়া ব্যাঙ্কিং এর ঝেণক দেখা 
গিয়েছিল। (8) জগৎ শেঠ পরিবার নিয়মিত ব্যবসা বাণিজ্য করত। নান! 
রকম পণ্যে টাকা বিনিয়োগ করত। কখনে। কখনো সরকার এদের কাছ থেকে 
টাক। ধার নিয়ে কয়েকটি জেলার রাজস্ব এদের জন্য নিদ্দিষট করে দিত (2551. 
106155 0 (106 16৮6101765 ০৫ 79970000121 015001015) | এ জেলাগুলির 
জামদারর সরাসার এদের কোঠীতে রাজত্ব জমা দিত। এ টাকা তাদের 
পারিবারিক আয়ের হিসাবে জম। হত। 


জগৎ শেঠ ও থাংলার অন্যান্য ব্যাঁঙ্কং পারবারগুলি হুর কাজ করত। 
এই হুডি আধুনিক “বল অব এক্সচেঞ্জ' । বাংলার জমিদাররা হুঙ্ডির মাধামে 
রাজধানীতে টাকা পাঠাত। পথে চোর ডাকাতের ভয়। হু্ডতে টাকা পাঠানো 
অনেক সহজ ও নিরাপদ । ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজরা জেলায় জেলায় 
তাদের ৰাঁণজ্য কুঠীগুলিতে আগাম দাদন ও সরাসার মাল কেনার জন্য হাওর 
মাধ্যমে টাক। পাঠাত। বাংলার বাইরে কোথাও টাকা পাঠানোর দরকার হলে 
হার মাধ্যমে পাঠানো যেত। হুগ্ডির জন্য জগৎ শেঠ পরিবার ও অন্যান্য 
ব্যাঙ্কাররা িস্কাউণ্ট 'নিত। এই ডিস্কাউন্টকে ওরা বলত বাটা। এযুগে 


১৩। এস. সি. হিল, এ, দ্বিতীয় খন্ড, প?ঃ ২৭৮। 
১৪। উহীলিয়ম ওয়াটস;, 'লেটার টু প্রোসডেল্ট রজার ড্রেক', ৬ই ফেবরয়ারী, ১৭৫৩। ললঙ, 
এ, প:ঃ ৪৭। 


১০৪ প্রাক-পলাশী বাংলা 


হুঙির বাট্রার হার শতকরা দুভাগ থেকে শতকরা. আট ভাগ পর্যস্ত উঠে যেত। 
হও বাণ্রার হার হুির চাঁহিদ| ও যোগানের ওপর নির্ভর করত। বছরের 
কোনো কোনো সময় হুঙির চাহিদা বেশি থাকত। তখন হুঙি বাট্রার হারও 
বোশ। আবার ইউরোপের জাহাজগুলি বাংলা ছেড়ে গেলে হুঁ বাট্রার হারও 
নেমে যেত। 

বাংলার নবাবদের সঙ্গে জগৎ শেঠ পরিবারের সম্পর্ক ছিল খুবই নিকট। 
মুশিদকুলী, সুজাউীদ্দন ও আলিবদ্দা রাষ্ট্রপরিচালনায় অনেক সময় এদের পরামর্শ 
[নিতেন। টণকশাল, মুদ্র। ও ব্যাঙ্কিং সম্পাঁকত সমস্ত ব্যাপারে জগৎ শেঠরা ছিল 
সবেসবা । এসমস্ত ঝাপারে এর যেসকল সিদ্ধান্ত নিত সাধারণত নবাবর। তা 
অনুমোদন করতেন। বিদেশীরা, বিশেষ করে ইংরাজরা, অনেক চেষ্টা করেও 
বাংলার নবাব ও জগং শেঠদের মধ্যে সম্পর্কে ফাটল ধরাতে পারোনি। তাদের 
স্বার্থীবরোধী কোনে৷ কাজ নবাবদের দিয়ে করানো সম্ভব হয়নি।১৫ “সম্রাট 
পণম চালসের কাছে অগসবার্গের ফুগার পারবার এবং মধ্যযুগে রোমের 
পোপদের কাছে ফ্লোরেন্সের মৌদচি পরিবার যা বাংলার নবাবদের কাছে জগং 
শেঠ পাঁরবার তাই ছিল'॥১৬ তুলনামূলকভাবে ফুগার বা মোঁদচি পরিবারের চেয়ে 
বাংলার নবাবদের কাছে জগং শেঠ পরিবারের ভূমিকা অনেক বোঁশ গুরুত্বপ্ণ 
ছিল বলে মনে হয়। লম্ভবত বাংলার নবাবর৷ জগৎ শেঠদের গাঁদতে টাকা 
লগ্মী করতেন। জগং শেঠদের আশ্চর্যজনক দত উন্নতি এজন্য সম্ভব হয়েছিল বলে 
মনে হয়। আবার এ সম্পর্ক ছিন্ন হবার ফলে আতিদ্রুত এই ব্যাঙ্কিং পরিবারের 
অবনতি ও পতন ঘটে।১" শুধু নবাবরা নন এযুগে বাংলার শাসকশ্রেণী বড় 
বড় ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারদের গাঁদতে বাষিক সুদে টাকা বিনিয়োগ করত । 
বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মূলধনের একটা বড় অংশ এ সৃন্ন থেকে সংগৃহীত হত। 
রাজনৈতিক যোগাযোগ ও শাসকশ্রেণীর পুজ এুগে বাংলার ব্যাঞ্কিং পরিবার- 
গুলির প্রাতষ্ঠা এবং উন্নাতর অন্যতম কারণ বলে ধরে নেওয়৷ অসঙ্গত নয়। 


১৫। লিটন, এ, প:ঃ8৩। ১৭১৭, ১৭২১ ও ১৭৫৩ প্রাচ্টান্দে ইংরেজরা ম্া্শদাবাদের 
ঠীঁকশাল ব্যবহারের চেষ্টা করোছল। প্রাতবারই তাদের চেষ্টা বার্থ হয়। 

১৬। এন. কে. সিংহ, ভুমিকা, লিটল, এ। 

১৫। কে. এন. চৌধুরী, এ, প?ঃ ১৪৭। 


অঞ্$ম অধ্যায় 
শিক্ষা ও শিক্ষ প্রতিষ্ঠান 


১৮৩৫ খ্ীষ্টাব্দের এযাডাম রিপোর্টে বাংল ও 'বহারে এক লক্ষেরও বেশি 
সকলের উল্লেখ আছে। ১৮০২ সনে বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেটে এক প্রাতবেদনে 
এ জেলার গ্রামগুলতে স্কুল আছে বলে জানিয়েছিলেন । তার মতে এ সময়ে 
বর্ধমানে এমন কোনো উল্লেখযোগ্য গ্রাম নেই যেখানে স্কুল নেই।১ পলাশী 
যুদ্ধের পয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হওয়৷ সম্ভব নয়। ১৮১৩ 
ধীষ্টাব্দের চার্চার এ্যান্ের আগে ইস্ট ইওয়া কোম্পানীর শিক্ষাখাতে কোনো ব্যয় 
বরাদ্দ ছিল না। তার আগে কলকাতা ও কলকাতার আশেপাশে বেসরকারী 
উদ্যোগে যেসমস্ত প্রাতিষ্ঠান গড়ে উঠোছল তার সবই ইংরাজী শেখানোর স্কুল । 
বাংলাদেশে গ্রামীন পাঠশালা ব্যবস্থা নবাবী আমলে গড়ে উঠোছল। প্রাকৃ- 
পলাশী সুগে বাংলার গ্রামগুলতে স্কুল ছিল। গোলামহোসেন সাঁলম ও 
সৈয়দ গোলাম হোসেন উভয়েই মুশিদকুলী, সুজাউীদ্দন ও আলিবদ্দীকে বিদ্যানু- 
রাগী এবং বিদ্বান, ধর্মজ্ঞ, চিকিৎসক ও পাঁওতব্যন্তিদের পৃষ্ঠপোষক বলে উল্লেখ 
করেছেন। মুশিদকুলী খা পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের পবিত্র জন্ম ও মৃত্যু- 
দনে ভোজসভার আয়োজন করে পাঁগুত ও 'বিদ্ধান ব্যান্তদের আমন্ত্রণ করে 
আপ্যাঁয়ত করতেন। সুজাডীদ্দন তার বাষিক ভোজসভায় রাষ্ট্রের বিদ্বান ব্যন্তিদের 
আমন্ত্রণ করে উৎসাঁহত করতেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিহারে আফগান বিদ্রোহ দমন 
করার পর আিবদ্দাঁ পাটনাতে সমবেত পারস্যাগত সমুদয় বিদ্বান ব্যন্তিকে 
মুশিদাবাদে এসে বাস করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । রাস্ট্র থেকে এদের 
পেনৃসন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল । মুশিদাবাদ রাজধানী হিসাবে পুরোপুরি প্রাতিষ্ঠত 
হওয়ার আগে হৃগলী একটি প্রধান শিয়া উপানবেশ হিসাবে গড়ে উঠেছিল । 
এখানে শিয়া ধর্মশান্ত্র, মুসলিম চিকিৎসাবিদ্যা ও পারসী সংস্কৃতির চর্চা হত। 
এখানে অনেক পারস্যবাসী অধ্যাপক, চিকিৎসক ও পাওত ব্যান্তর সমাবেশ 
হয়োছল। শুধু হুগলীই সমৃদ্ধ ঘন্দর নয়, আশপাশের অণ্টলও তখন বেশ 


১। জে. সি. কোপটারসন, “বর্ধমান 'ডাপ্রিক গেজেটিয়ার (১৯১০) প?ঃ ১৫২-১৭৪। 
২। গোলাম হোসেন, 'রয়াজ', পুঃ২৬১-২৯৯ ; সৈয়দ গোলাম হোসেন, শীপয়ার' দ্বিতীয় 
খণ্ড, চট] ৬৯-৭০ । 


১০৬ প্রাক-পলাশী বাংলা 


সমূদ্ধ। এ অঞ্চলে শিক্ষক ও চিকৎসকের চাহদা ছিল* ভালই ।৩ 
এঁতিহাসিক আবুল হাসান গুলিস্তানি (নাদির শাহের ইতিহাসের স্রষ্টা ) এখানে 
এসেছিলেন । তার 'পিতৃব্ও এ সময় বাংলাদেশে । 

এ যুগে বাংলার নবাব, আভিজাত এবং শান্তশালী ধনী জামদারর৷ দেশের শিক্ষা 
ও শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ৷ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছান্র ও শিক্ষকদের জন্য এরা 
নিষ্কর ভূমি দান করতেন। তাছাড়া রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে মাঁসক বা বাংসরিক স্টাইপেও ও খরচ দেওয়ার নিয়ম 'ছিল। নদীয়ার 
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এযুগে এমন একজন "শিক্ষানুরাগী পৃষঠপোষক । তার শিক্ষা 
সম্পকিত উৎসাহ ও বদান্যতা তার জমিদারির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। 
নদীয়ার বাইরে সুদূর বিক্রমপুর ও বাক্লার পাঁওতরা তার অর্থানুকুল্য লাভ 
করেছিলেন। তান তার নিজের জাঁমদারর মধ্যে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ও টোল 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিক্ষা প্রাতিষ্ঠান, ছান্র ও শিক্ষকদের জন্য তিনি নিষ্কর 
ভূসম্পান্ত দান করেছিলেন । এছাড়া তিন প্রাতি মাসে ভারতের অন্যান্য অণল 
থেকে নবদ্বীপে উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে আগত বিদেশী ছাব্রদের জন্য অন্তত দু'শ টাকা 
মাসোহারা হিসাবে ব্যয় করতেন। বর্ধমানের রাজা কীতিটাদ ও [তিলকচাদ, 
বীরভূমে আসাদুল্লাহ ও বদিউজ্জামান খানের পরিবার, নাটোরের রামকান্ত ও তার 
স্তী রাণী-ভবানী, বিষুপুরের মল্লরাজা গোপাল 'সিংহ ও চৈতন্যাসংহ এবং ঢাকার 
রাজনগরের রাজবল্লভ সেন বিদ্যানুরাগী 'ছিলেন। এরা সকলেই জাঁমদারির 
আয়ের একট। অংশ বিদ্বান, পাঁওতবাস্ত, শিক্ষা প্রাতিষ্ঠান, ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য 
ব্যয় করতেন। বাংলার জামদারর! শুধু টাকা ব্যয় করেই ক্ষান্ত হতেন না। এ 
প্রতিষ্ঠানগুলি ভালোভাবে পরিচালনার জন্য তারা ব্যান্তগতভাবে আগ্রহ দেখাতেন। 
শিক্ষক ও ছান্রদের শিক্ষাগ্গত যোগ্যত৷ ও উন্নাতির খোঁজ খবর নিতেন ।ঃ 

বল৷ বাহুলা এযুগে বাংলাদেশে বিশ্বাবদ্যালয়ের অধীনে কোনো সুশৃঙ্খল, 
সুগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। ব্যন্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগ, নবাব 
আঁভজাত ও জমিদারদের উৎসাহ ও প্রষ্ঠ পোষকতার ওপর তৎকালীন শিক্ষা 
ব্যবস্থা গড়ে উঠোছল। এ ব্যবস্থাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। (১) হিন্দু ও 
মুসলমান ছাত্রদের জন্য শিশ্র প্রা্থামক শিক্ষার ব্যবস্থা- _পাঠশাল।৷ ও তোলবা- 


৩) বযদুনাথ সরকার সম্পাঃ “হাস্টী অব বোল', দ্বিতীয়থস্ড, অধায় একশ । 


৪। কাকের চন্দ্রায়, "ই, প্‌ : ৩৯-৪৪। এ. পি. মাক, অব [বফপ রয়, 
পু: ১১৫-১১৭। 
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খানা। (২) মুসলমান ছাদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা মন্তব ও মাদ্রাসা এবং 
(৩) 'হন্দু ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা_-চতুষ্পাঠী ও টোল। 

এসময়ে বাংলাদেশে হিন্দ ও মুসলমান ছাত্রদের প্রাথামক শিক্ষার জন্য ছিল 
গ্রামের পাঠশালা ও তোলবাখানা। এধরণের প্রতিষ্ঠানগু'লিতে হিন্দু ও মুসলমান 
বালকর পড়াশোনা শুরু করত। শতকরা আ'শিভাগ বা ততোধিক ছান্রের শিক্ষার 
সমাপ্তিও হত এখানে । সাধারণত পাচ বছর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় গুরু 
মহাশয়ের অধীনে বাঙালী শিক্ষার্থীর পাঠ শুরু হত এবং দশ এগারো বছরে এ 
শিক্ষার সমাপ্তি ঘটত। হিন্দু কন্যারা গ্রাম্য পাঠশালায় এক বা দু বছর 
পড়াশোনা করত। আট বছর বয়স পূর্ণ হলে অভিভাবকর৷ আর ওদের পাঠ- 
শালায় পাঠাত না। মুসলমান বালিকারা এধরণের গ্রাম্য পাঠশালায় পড়তে 
আসত না। আভজাত মুসলমানরা নিজেদের গৃহে গৃহশিক্ষকের কাছে এদের 
পাঠের ব্যবস্থা করতেন। তিন চার খানা পাশাপাশি গ্রামের ছাদের নিয়ে 
এযুগে এক একটি গ্রামীণ পাঠশালা গড়ে উঠত। সাধারণত ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ 
বর্ণের কোনো ব্যন্তি গ্রামের পাঠশালায় গুরুগিরির দায়িত্ব নিতেন।« ছান্ুরা 
কড়ি দিয়ে গুরু মহাশয়ের বেতন দিত। আর ফসল ওঠার সময় গুরু মহাশয় 
দক্ষিণা হিসাবে ফসলের একটা সামান্য অংশ পেতেন । 

জাঁমদারের চণ্ীমণ্প, নাটমন্দির বা গুরু মহাশয়ের কুটিরে পাঠশালা বসত। 
চাটাই বা মাদুরে ছাদের বসার ব্যবস্থা হত। আবহাওয়৷ ভাল থাকলে গাছ তলায়ও 
পাঠশালা বসত। গুরু মহাশয় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছান্রদের শেখাতেন সামান্য 
অঙ্ক। অঙ্ক না শিখলে কোনে কাজ চলে না । চাষ বাসের হিসাব, ব্যবসা-বাণিজা, 
জামদারির আয় ব্যয় ও রাজস্বের হসাব রাখতেই হয়। সামাজিক প্রয়োজনের 
দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাথামক অঙ্ক শেখানো হত। বাংলাদেশে মুখে মুখে অঙ্ক 
শেখানোর রীতি শুভগ্করের € ভূগুরাম দাস) আগে থেকেই চালু 'ছিল। শুভগ্কর 
তার আতি পরিচিত মানসাঞ্কের ছড়াগুলিতে এ রীতিকে আরো সুন্দরভাবে সুগঠিত 
রূপ দিলেন। এই মানসাচ্কের ছড়াগুলি ছাত্রদের কণ্ঠস্থ করতে হত। এছাড়া আরো 
দুটি জিনিস পাঠশালায় ছাত্রদের সেখানে হত। অক্ষর পাঁরচিতি, পড়া ও লেখা। 
এ সময়ে, বল। বাহুল্য, পড়ার জন্য মুদ্রিত বই বা লেখার জন্য ্লেট ছিল ন1। ছান্ররা 
তাল বা কলার পাতা লেখার জন্য ব্যবহার করত। মাটিতে বালি ছড়িয়ে তার 
ওপর আঙ্গ'ল দিয়ে লেখার প্রথা ?ছল, খাঁড় দিয়ে মাটিতেও লেখা হত। ঠিক একই 


&। ক্রফার্ড, 'স্কেচেস অব দি হন্দুস', 'দ্যিতীয় খণ্ড, প?ঃ ১২-১৩। 


১০৮ প্রাকুপলাশী বাংল। 


পদ্ধাততে ছা্রদের বর্ণ পরিচয় হত। পাঠশালায় কোনে বই পড়ানো হত না। 
দু চারটি ছড়া ও কবিতা মুখে মুখে শেখানো হত। অনেক সময় পাথরের নুঁড় 
ও ঝিনুক নিয়ে অঙ্ক শেখানে হত।৬ অল্প পড়া, চিঠি লেখা ও অজ্ক কষা এ 
তিনটি হল এ যুগে পাঠশালা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ৷ ছান্রর৷ এগুলি আয়ত্ব করতে 
পারলেই গুরু মহাশয় খুশী হতেন এ যুগে বাংলা পাঠশাল৷ ছাড়াও আরো 
এক ধরণের মিশ্র প্রাথামক শিক্ষা প্রািষ্ঠানের পরিচয় পাওয়া যায়। এর নাম 
তোলবাখানা ।' শমশের গাজীর পুণথতে এ রকম বিদ্যালয়ের উল্লেখ আছে। 
শমশের গাজী আরবী, ফারসী এবং বাংল! শেখানোর জন্য ১০০ ছান্ন রেখেছিলেন । 
তানি ছাত্রদের পড়ানোর জন্য হিন্দস্তান থেকে আরবী শিক্ষক, ঢাকার কাছে 
জগাদয়া থেকে বাংল৷ পাঁওত এবং ঢাকা থেকে ফারসী পড়ানোর জন্য মুলা 
এনেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বালকের৷ তার পাঠশালায় 
পড়ত। এভাবে পাঠশালা ও তোলবাখানার মাধামে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা সার। 
বাংল। দেশে চালু ছল । এখানে শিক্ষা নিয়ে বৌশরভাগ বাঙালী সন্তান তাদের 
শিক্ষা শেষ করত। জাগাঁতিক কাজকর্ম সম্পাদনে এবং সহজ, সরল গ্রামীন জীবন- 
যাপনে তাতে কোনো অসুবিধা হত না ! অবশ্য যেটুকু শিক্ষা তারা পাঠশালায় 
পেত তার চর্চা থাকত। বাড়তে বাংল! রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের 
বাংলা অনুবাদ পাঠ এবং কথকতা, পশচালী, পল্লীগাথা ও গীতিকাব্য শোন৷ 
এ যুগের বাঙালীর মননশীলতার অঙ্গ । এগুলির মধ্যদিয়ে বাঙালীর মন ও 
মানীসকতা গড়ে উঠত। একদল ভ্রাম্যমান শিক্ষক এর পু যোগাত। এ'র৷ 
হলেন সুফী, দরবেশ, ফকির, ব্রাহ্মণ ঠাকুর, বৈষব সহজিয়া, আউল, বাউল, 
করতাভজা প্রভৃতি । এ*রা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বংলার আপামর জনসাধারণকে ধর্ম, 
নোতকতা, ইহলোক-পরলোক সম্বন্ধে নানা রকম উপদেশ দিতেন । ধর্মশাস্ত্রের 
তত্ব ও অনুশাসন সহজভাবে ব্যাখ্া/ করতেন। একেম্বরবাদ, 'বিশ্জনীন ভ্রাতৃত্ব, 
সাম্য ও ন্যায়ের পক্ষে প্রচার চালাতেন । বাঙালীর মানসলোক গঠনে এদের প্রভাব 
অস্বীকার কর! যায় না। নির্ভয়ে বলা যেতে পারে এ যুগে বেশির ভাগ বাঙালী 
জীনরক্ষর ছিল কিন্তু অন্ত ছিল না। 

বাংলার নবাব, আঁভজাত, আমর ও ধনী মুসলমানদের বদান্যতায় ও অর্থানুকূল্যে 


৬। ক্রফার্ড, এ ; ওয়ার্ড, পছপ্টি অব দি হন্দস' (১৬১৮), প্রথম খন্ড. প:ঃ ১৯৯ । 
৭। দানেশ চন্দ সেন, “টাপক্যাল সিলেকশনস- ফ্রম ওজ্ড বে্গাঁল [লিটারেচার' দ্বিতাঁ খণ্ড, 
পঃ ১৪৫৪1 


শিক্ষা ও 'শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান ১০৯ 


মন্তব ও মাদ্রাসা 'ঘিরে মুসালম শিক্ষা ব্যবন্থা গড়ে উঠেছিল । বাংলার মধ্য ও 
প্বাণ্ল মুসলমান প্রধান; পশ্চিমাঞ্চল হিন্দুপ্রধান। কয়েকটি মুসলমান প্রধান 
গ্রাম নিয়ে মুসলমান বালকদের পঠন পাঠনের জন্য মন্তব পারচালিত হত। 
এখানকার শিক্ষকরা 'আখুনজী' নামে পাঁরচিত হতেন। এদের কাজ হল 
বালকদের আরবী, উদ ও ফারসী বর্ণমাল৷ শেখানো, 'লিথতে শেখানো, মুখে 
মুখে আরবী ও ফার্সী সাহত্য থেকে পড়োনো, প্রাথামক অঞ্ক শেখানো এবং 
ইসলামী ধর্ম শান্ত্রের সঙ্গে প্রাথামক পরিচয় করে দেওয়া ৷ মন্তবের বালকর৷ তাল 
ও কলাপাতা৷ ছাড়াও লেখার জন্য দেশী কাগজ ব্যবহার করত। খাগ ও কণ্চির 
কলম এবং দেশী কালি ব্যবহার করা হত। বেশির ভাগ ছান্র পাঠশাল। ও মন্তবে 
শিক্ষা শেষ করে চাষবাস ও পাঁরবারিক বৃত্তিতে যোগ 'দিত। এদের মধ্যে 
যারা মেধাবী ও উচ্চাকাক্ষী তার! উচ্চতর শিক্ষার জন্য মা্রাসাগুলিতে গিয়ে হাজির 
হত। এ নুগের মাদ্রাসাগুলি সাধারণত মসজিদ ও ইমামবাড়ার সঙ্গে যুস্ত থাকত। 
রাজধানীতে, প্রধান শহরগুলিতে এবং জেল শহরে মাদ্ু।সা ছিল, সরকার এগুলির 
গঠন পাঠন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অকাতরে অর্থ বায় করত । এগুলির জন্য 
অনেক 'নঙ্কর ভূমি 'নাদ্দিষট ছিল ।৮ তাছাড়া ছিল রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে 
মাসিক বা বাংসারক অর্থ বরাদ্দ। ছাত্ররা এ মাদ্রাসাগুলিতে বিন খরচায় 
আহার ও বাসস্থান পেত এবং বিনা বেতনে পড়াশোনা করত। মুসালম শাস্ত্রের 
পাঁওত, মৌলাভি এবং বিদ্বান ব্যান্তর৷ এখানে শিক্ষকতা করতেন । এখান থেকে 
পাশ করার পর ছান্ুরা শিক্ষকতা করত বা বিচার বিভাগে চাকরি পেত। সম্রাট 
আরঙ্গজেব শিক্ষিত ব্যান্তদের বিচার বিভাগে 'নিযুস্ত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
মাদ্রাসাগুলিতে ছান্রদের ইসলামীয় ধর্মশান্ত্র (কোরাণ, হাঁদস ইত্যঁদ ), আইন 
€ সরাহ-) আরবী, ফারসী সাহিত্য, আরব দেশের বিজ্ঞান ও চিকিংসাশান্ত্র 
শেখানো হত। 

বাংলার ধনী হিন্দু জামদাররা এ যুগে বাংলাদেশে সংস্কৃত শিক্ষার ধারক ও 
বাহক। এ'রা সকলেই নিজেদের জমিদারিতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠী 
ও টোল স্থাপন করোছিলেন । চতুম্পাঠী ও টোলগুলিতে ছান্রুরা শিক্ষকদের সঙ্গে 
থাকত। শিক্ষকরা ছাত্রদের আহার, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করত। 
জাঁমদারদের দানে বায় নিবাহ হত। শিক্ষকদের প্রয়োজনও খুব কম। বধালার 
ব্রা্থাণ পাঁওতরা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, শান্্রচর্চ৷ ও গ্রন্থ রচনায় নিষুস্ত থাকতেন। এদের 

৮1 পঞ্চম অধ্যায় দেখন। 


১১০ প্রাক-পলাশী বাংল৷ 


মধ্যে অনেকেই ছিলেন জাগাঁতক সুখ দুঃখ ও অন্যান্য ব্যাপারে উদাসীন। 'হন্দু 
বালকের পাঁচ বছর বয়সে চতুম্পাঠীতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষারন্ত 
হত। প্রথমে ছান্রকে বর্ণ শিক্ষা দেওয়া হত। তারপর আস্তে আস্তে তাকে 
ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, দর্শনের বিভিন্ন শাখা, 
বেদান্ত ও বৈদিক ছন্দ শেখানে। হত। এ যুগে বাংল! দেশের বহু শহর ও গ্রামে 
চতুষ্পাঠী ছিল। রামপ্রসাদ ণবদ্যাসুন্দরে' বর্ধমানের একাট চতুষ্পাঠীর বর্ণনা 
দিয়েছেন। বর্ধমানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য দ্রাবড়, উৎকল, কাশী ও মিথিল! 
থেকে ছান্নরা আসত ।৯ 

চতুষ্পাঠীর শিক্ষান্তে মেধাবী ও উচ্চাভিলাষী ছান্র৷ সংস্কত শিক্ষার উচ্চতর 
প্রতিষ্ঠানে যেত। এযুগে সংস্কৃত শিক্ষার উচ্চতর প্রাতষ্ঠানগুলি হল টোল। বাংলার 
অক্সফোর্ড নবদ্বীপ ছাড়াও সংস্কৃত 'শিক্ষার টোল ছল ২৪ পরগণার ভাটপাড়া, 
গুপ্তিপাড়া, বর্ধমান, ন্রিবেণী, হাওড়ার বালী, ঢাকার রাজনগর ও বিষুপুর প্রভৃতি 
স্থানে। এখানে ছান্রদের উচ্চতর বিষয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ থাকত। 
ছাত্র ন্যায়শান্ত্র অধায়ন করার জন্য নবদ্বীপ যেত। ষোড়শ শতাব্দীর নৈয়ায়ক 
পাঁওত রঘুনাথ শিরোমাণি এ এীতহোর প্রাতিষ্ঠাতা। বাংলার টোলগ্ুঁলিতে ন্যায়- 
শাস্ত্র ছাড়াও পড়ানো হত ব্যাকরণ, স্মৃতি (আইন ), কাব্য, দর্শন, জ্যোতিষ, 
বেদ, পুরাণ ও অভিধান। সাধারণত ছাত্ররা কোনো একটি বিষয় নিয়ে আট 
থেকে যোলে৷ বছর পড়াশুনা করত। বাংলাদেশে পাঠ শেষ করে অনেক ছাত্র 
দর্শন ও স্মৃতিতে উচ্চতর পাঠের জন্য মিথিলায় (দ্বারভাঙ্গ৷ ) যেত। তেমানি 
ব্যাকরণ, অলংকার এবং বেদে উচ্চতর জ্ঞানের জন্য কাশী যেত। উচ্চতম পাঠ 
শেষে এইসব ছান্র নিজেদের গ্রাম বা শহরে ফিরে চতুষ্পাঠী ও টোল খুলে 
ছাদের শিক্ষা দিত। 

এধুগে স্ত্রীজাতির শিক্ষার জন্য কোনে। প্রাতষ্ঠান ছিল না। হিন্দু বালিকারা 
আট বছর বয়স পর্যন্ত বালকদের সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। বাংলার মুসলিম 
সমাজ এ ব্যাপারে আরে গোঁড়া ও রক্ষণশীল। ধনীর৷ বাড়তে গৃহ শিক্ষক 
ইরখে কন্যাদের প্রাথামক শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। দরিদ্রু মুসলমান পরিবারের 
বাঁলকাদের লেখা পড়া শেখা হত না। ব্রান্দণ ও কায়চ্ছ মহিলাদের 
অনেকে বাঁড়তে লেখা পড়া 'শিখে নিতেন। এযুগে মহিলাদের পড়াশোনাটা 
অনেকখানি ব্যান্তগত উদ্যোগের ব]াপার। রাষ্ট্রের বা জাঁমদারদের এ ব্যাপারে 


৯। রামগ্রসাদ সেন, গ্রঙ্ছাবলা, বস:মতশ সং, পঃ ৫০-৫১। 
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কোনে দায় দায়িত্ব ছিল না। নারীজাতির শিক্ষা সম্পাঁকত মনোভাব থেকে 
এযুগের মানুষের নারীজাতি সম্পর্কে দৃষ্টিভাঙ্গটাও পরিষ্কার হয়। সমাজ নেতার৷ 
চাননি মাহলারা প্রশাসনে, রাষ্ট্র পারচালনায় বা বিচার বিভাগে উচ্চ পদ গ্রহণ 
করুক। তারা চেয়েছিলেন মাহলারা গৃহ কর্রী হয়ে গৃহরক্ষা করুক । গৃহই 
তাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র বলে বিবেচিত হত। সমাজ নেতাদের এরকম মনোভাব 
সত্বেও এযুগে আমরা কয়েকজন অসাধারণ বিদুষী, ও বুদ্ধিমতী মাঁহলার সাক্ষাৎ 
পাই। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের নায়িক। বিদ্য৷ অসাধারণ 'বিদূষী। 
'হরিলীলার' কাব জয়নারায়ণ সেনের আত্মীয় আনন্দময়ী, দয়াময়ী ও গঙ্গামাণ 
সকলেই বিদূধী ও অস্পবিস্তর কবিখ্যাতি সম্পন্ন । রাজবল্লভ বৈদাদের 
যজ্ঞোপবীত ধারণ উপলক্ষ্যে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন আনন্দময়ী অথববেদ 
ঘে*টে সেই যজ্ঞের বৌঁদ প্রস্থুতকরে দেন। এ থেকে মনে হয় এযুগে উচ্চবংশীয় 
মাহলারা সংস্কৃত জানতেন।১* নাটোরের রাণী ভবানী 'বিদূষী 'ছিলেন। 
বিশাল জামদারির হিসাবপন্র তিনি নিজে তদারাক করতেন। এযুগে বাংলার 
আঁভজাত বংশীয় মুসলমান রমনীরা পিছিয়ে ছিলেন না। গোলাম হোসেন 
আিবদ্দার বেগমের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় 
তান স্বামীর পাশে পাশে থাকতেন। রাষ্ট্রনীতি ও সামারক বিষয়ে তিনি 
দ্বামীকে সুপরামর্শ দিতেন। 'তাঁন আলবদ্দীকে কখনে। অন্যায় কাজ করতে 
পরামর্শ দেনানি। আ'লবদ্দী তার মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। মুশিদকুলীর 
বেগমও একজন মহীয়সী মাঁহলা ছিলেন । এই মাহলা একক চেষ্টায় জামাত 
সুজাউদ্দিন ও দৌহিত্র সরফরাজ খানের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে 
বাংলাদেশকে বাচিয়েছিলেন। সুজাউদ্দিনের কন্যা দরদান৷ বেগম (দ্বিতীয় 
মুশিদকুলীর স্ত্রী ), সরফরাজ খানের মাতা জিল্াতুল্নেসা বেগম, ভগ্নি নাফিসা, 
বেগম এ যুগের মুসলিম অভিজাত মাহলারের মধ্যে বিদৃষী ও বুদ্ধিমতী বলে খ্যাত 
অর্জন করেছিলেন ।১, 


ফারসী এযুগে দরবারি ভাষা । হিন্দ ও মুসলমান আঁভজাত ও জামিদাররা 
সকলেই ফারসী শিখতেন। তাছাড়া শিক্ষিত বাঙালীরা সকলেই রাজবকার্য্য 
পাওয়ার আশায় ফারসী শিখতেন। এধুগে সবচেয়ে বড় দুজন বাঙালী ক'বি ভারত, 


১০। দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ” দ্বিতীয় খণ্ড, পু: ৯১০-৯১২। 
১১। ব্রজেন্দ্ুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বেগমস্‌: অব বেঞ্খাল' । 


১১২ প্রাকপলাশী বাংল। 


চন্দ্র ও রামপ্রসাদ-_ফারসী শিখোছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের ফারসী শিক্ষক 
রাজা নবকৃষ এবং ধর্ম মঙ্গলের কাব নরাঁসংহ বসু ভাল ফারসী জানতেন । 
[বিহারের ডেপুটি গভর্ণর রামনারায়ণ ফারসী ও উদ্দুতে কাবিতা লিখতেন । গোলাম 
হোসেন আলম চাদের পুন্র কাইরেত চাদের ফারসী জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। 
এযুগে বাংলার নবাবর৷ বাঙালী হিন্দুদের প্রশাসাঁনক কাজকর্মে বিপুল সংখ্যায় 
নযুস্ত করেছিলেন। দ্বাভাবক ভাবে প্রশাসানিক ভাষা তাদের শিখতে 
হয়েছিল। প্রয়োজন ছাড়াও এযুগের পাওত ও বিদ্বান বাঙালী ফারসী শিখতেন। 
ফারসী এবুগের বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গ। এষুগ্ে উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষার 
স্বরূপ সম্পর্কে ল্যুক স্ত্রযাফটনের গ্রন্থে আভাস মেলে ।১২ এদের শিক্ষার [তিনটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল £ (১) আরবী ও ফারসী লিখতে ও পড়তে শেখা, 
€২) গান্ভীর্ষ ও বিচক্ষণত৷ অর্জন করা ; সেই সঙ্গে আবেগ ও অধৈর্ধ্ভাব দমন 
করা, (৩) অশ্বারোহন ও অন্ত্রচালনা শিক্ষা করা । হিন্দু অভিজাত ও জমিদারদের 
শিক্ষার ধরণটিও অনেকটা এরকম । এরা সকলেই কম বেশি ফারসী শিখতেন, 
বাংলা পড়তে ও লিখতে শিখতেন, আর তার সঙ্গে জমিদারি পরিচালনার জন্য 
সামান্য অঞ্ের জ্ঞান দরকার হত। বাংলার হিন্দু জমিদাররা সকলেই অশ্বারোহন 
এবং অন্ত্রচালনা শিখতেন। অনেকেই এাঁবষয়ে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন । কৃষচন্দ্রের 
িত। রঘুরাম ধনুবিদ]। ও অন্তর চালনায় বিশেষ পারদশিত৷ অর্জন করেছিলেন । 


গোলাম হোসেন তার গ্রচ্ছে আলবদ্দাঁর দরবারের বিদগ্ধ ব্যন্তদের এক তালিক। 
'দিয়েছেন। এণরা হলেন ইসলামী শাস্ত্রে সুপাঁওত মৌলভি নাসের, দাউদ আল 
খাঁ (ইনি জাহির হোসেন খাঁ নামে অধিক পরিচিত ), কাব মির্জা মোয়েজ মুসোঁবি 
খাঁয়ের িষা মির মাহমেদ আলিম, ইসলামী শান্ত্রজ্জ মৌলাভ মোহাম্মদ আরিফ, 
1মর রুস্তম আলি, কোরাণে সুপাঁগুত শাহ মাহমেদ আমন, শাহ্‌ আধেম, 
হায়াত বেগ, বিখ্যাত ধর্মজ্ঞ শাহ- খিঁজর, গুণী ও ধর্মপ্রাণ সৈয়দ মীর মাহমেদ 
সাজ্জাদ, ইতিহাসাঁধদ গোলাম হোসেনের পিতামহ সৈয়দ আিমুল্লাহ এবং শাহ: 
হায়দারি। আঁলবদন্দী পাটনার 'বখ্যাত পাঁওত কাজী গোলাম মজফ্‌ফরকে 
মুশিদাবাদের প্রধান বিচারকের পদে নিযুস্ত করেছিলেন।১৩ সুজাউীদ্দনের 
সময় হাদি আল খাঁ দরবারের চিকিৎসক 'নযুন্ত হন। ইনি এবং এর পরিবার 


৯২। লাক ক্ক্যাফটন, পরফ্লেবশনস-", পঃ ১৯। 
১৩। গোলাম হোসেন, “গয়ার' দ্বিতীর খণ্ড, প:ঃ ১৬৫-১৭৫। 


শিক্ষা ও শিক্ষা প্রাতষ্ঠান ১১৩ 


চিকিৎসা বিদ্যা, পািত্য ও শাস্ত্র জ্ঞনের জন্য, এযুগের মুশিদাবাদ সুপারচিত। 
আলিবদ্দী হাঁদ আলিকে বাষিক ১৪,০০০ টাকা বেতন 'দিতেন। এর জোষ্ঠ- 
পুন্র মোহাম্মদ হোসেন খাঁও একজন সুপাঁওত ও সুচিকংসক ছিলেন। হাদি 
আলির ভাই নাকি আলি খাঁ সমাট মহম্মদ শাহের ব্যন্তিগত চিকিৎসক 
ছিলেন ।১৪ 

এযুগে কৃষচন্দ্রের নদীয়৷ বাংলার 'হন্দু 'শিক্ষ। ও সংস্কাতির সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। 
অপর দু'টি কেন্দ্র হল বধ মান ও রাজনগর (ঢাক। )। কৃষচন্দ্রের সময়ে (১৭১০- 
১৭৮২) নদায়াতে বিবিধ বিদ্যাবিশারদ ব্যান্তর আবিভাব হয়েছিল । এধুগে 
নবন্বীপে ন্যায়শাস্ত্রে পঙুতদের মধ্যে ছিলেন হরিরাম তর্ক "সিন্ধান্ত, কৃফণানন্দ 
বাচস্পতি, রামগোপাল সার্বভোম এবং প্রাণনাথ ন্যায়পণ্চানন। ধর্মশান্তে 
শওতদের মধ্যে ছিলেন গোপাল ন্যায়ালজ্কার, রামানন্দ বাচস্পাত এবং বারেশ্বর 
ম্যায়পণ্ানন । দর্শনশান্ত্রে খ্যাতিলাভ করোছিলেন শিবরাম বাচস্পাঁত, রমাবল্লভ 
'বিদ্যাবাগীশ, রুন্রুরাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঞ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালজ্কার, কান্ত 
বিদ্যালঙ্কার এবং শঙ্কর তর্কবাগীশ । গুপ্তিপাড়া গ্রামে ছিলেন প্রাসদ্ধ কবি 
বাণেশ্বর বিদ্যালগকার, 'ন্রিবেণীতে পাঁওত জগন্নাথ তর্ক পণ্টানন এবং শাস্তপুরে 
পাঁওত রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য । জ্যোতিষশান্ত্রে রামরুদ্র বিদ্যানিধ এবং 
বাংলা কাব্যে ভারতচন্দ্র এবং রামপ্রসাদ। এদের মধ্যে কেউ কেউ রাজার কাছেই 
থাকতেন ; অন্যদের কৃষচন্দ্র ডাকলেই উপাঁচ্থত হতেন। নানাবিধ শান্্ালোচনা 
হত। কাব বাণেশ্বর প্রায়ই রাজার কাছে থাকতেন।১« পশ্চিম বাংলায় যেমন 
কৃষচন্দ্র প্ৰ বাংলায় তেমনি রাজবল্পভ, হিন্দুদের শিক্ষা ও সংস্কাতির নেতৃত্ব 
দিয়েছিলেন । 'তানি রাজনগরে চতুষ্পাঠী, টোল, মন্তব এবং পাঠশালা স্থাপন 
করে শিক্ষার প্রসারে যরবান হন । রাজনগরের মেধাবী ছান্রদের তিনি নবন্বীপে 
উচ্চতর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন । এদের মধ্যে তিনজন নীলকষ্ঠ 
সাবভোম, কৃফদেব বিদ্যাবাগীরা এবং কৃষকান্ত সিন্ধান্ত কৃতী হয়ে রাজনগরে 
সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য টোল খুলেছিলেন। পাত হিসাবে তৎকাল্সীন 
বাংলাদেশে এ'রা খ্যাতিলাভ করেছিলেন। 

এষুগে বাংলা রাজকাজে বাবহৃত হত না। ন্রিপুরা, কুচবিহার ও আসামে 

১৪। আবদুল মাঁজদ খা, ণদ ট্রানাঁজশন ইন ফেল”, পঃ ১৭-১৮। এ পারধারে 

মোহাম্মদ রেজা খাঁ জন্ম গ্রহণ কয়েছিলেন। রেজা খাঁ ছাদ আদর ভতীর পতে। 

১৪। কা্তিকের চ্দু রায়, এ, প?ঃ ১৪৬-১৪৭। 


৬ 


১১৪ প্রাক-পলাশী বাংলা 


বাংলা রাজভাষা ছিল। দিল, দস্তাবেজ ও চিঠিতে বাংলা গদ্য লেখা হত। 
বৈষব সহজিয়ারা বাংলা গদ্যে তাদের ধর্মপুস্তিকা লিখতেন। স্মৃতিগুল 
বাংলা গদ্যে অনুদিত হয়েছিল । ভাষা সরল, বাক্যগ্ুলি জটিল নয়। অস্প 
কথায় ভাবপ্রকাশ করা হয়েছে। এসব সত্বেও বল যায় এসময়ে বাংলা গদ্য 
সাহত্যের বাহন বা উচ্চ ভাব প্রকাশের ক্ষমতা পায়নি ।১৬ এযুগে কাঁবির 
সবাই ছন্দে বাংলাকাব্য, বিশেষ করে মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী, গাথা িখেছেন। 
অজন্র পল্লীকবি__হায়াত মাহমুদ ও শেখ মনহর থেকে ফাঁকররাম ও 
ঘনরাম-_বাংলার মানুষের কাব্য পপাসা মিটিয়েছেন। এষুগে বাঙালীর কথা- 
বার্তায় বা লেখায় বিশুদ্ধ বাংলার ব্যবহার কম। বাংলার মধ্যে অজস্র আরবাঁ 
ফারসী, হিন্দী ও উর্দু শব্দ । এমণাঁক এবুগে বিদ্বান ব্যান্তরা গর্ষন্ত মিশ্র ভাষা 
ব্যবহার করতেন। এপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'অল্নদামঙ্গলের' একটি পঞঙ্ডন্তি স্মরণ 
করা যেতে পারে £ “অতএব কাহ ভাষা যাবনী মিশাল ।১৭ এযুগে আভজাত 
মুসলমানরা বাংলায় কথা বলতেন না। বাংলার সংস্কৃত পাঁওতর! বাংলাকে 
অবজ্ঞর চোখে দেখতেন। তারা৷ একপ্রকার সংস্কৃত ও বাংলার মিশ্র রীতিতে 
লিখতেন । এতে সংস্কতই বোঁশ থাকত, বাংলা কম। বাংলার হিন্দু জামদাররা 
সংস্কৃত শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মাতৃভাষার উন্নাততে তাদের তেমন 
নজর ছিল না। এষুগে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হল বাংলা শিক্ষার একমান্ন 
প্রীতষ্ঠান। বাংলার অগ্রগাঁত মহ্ছর ; সংস্কৃতের অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত দ্ুত। 
প্রাক-পলাশী যুগে কলকাতায় এদেশে ইংরাজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল । 
ঘ্রীষ্টান 'মিশনারীরা এর উদ্যোন্তা। কলকাতার ভবঘুরে ও অনাথ বালকদের 
ইংরাজী শিক্ষার প্রথম মিশনারী প্রতিষ্ঠান হল “ওল্ড চ্যারিটি সকুল। ১৭৪২ 
খ্রীষ্টাব্দে এর প্রাতি্ঠা। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে মিশনারী ম্যাপলটফট (1011609£) 
ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের জন্য কলকাতা কাউর্সিলের কাছে আর্থিক সাহাযোর 
আবেদন করেছিলেন। এঁ আবেদনে তিনি ইংরাজী শিক্ষার দুটি সম্ভাব্য সুফলের 
কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি। প্রথমত, বালকরা ইংরাজী ও 'হসাব শিখলে 
কোম্পানীর কর্মচারী সংগ্রহের সুবিধা হবে। দ্বিতীয়ত, কলকাতার ভদ্রলোকরাও 
ইংরাজী শিক্ষার ফলে নানাভাবে উপকৃত হবেন।১৮ পরবর্তাকালে ইংরাজী 
১৬। দীনেশ চন্দ্র সেন, “বৃহৎ বঙ্গ", দ্বিতীয় খণ্ড, পুঃ ১৯১১-১০১২। 


১৭। ভারতচল্ছের গ্রচ্ছাবল”, বসহমত” সং, মানাসিংহ, প:ঃ ১২১। 
১৬। রেভা: জে. লঙ্‌, এ, পৃঃ ৪৮-৪৯। 


শিক্ষা ও শিক্ষা প্রাতিষ্ঠান ১১৫ 


শিক্ষা বিস্তারে প্রাথামক ভাবনার আভাস পাওয়া যাচ্ছে । মিশনারী কয়েরনানভার 
এবং তার সহযোগী 'সিলভেষ্টার এদেশীয়দের ইংরাজী শিক্ষাদানের জন্য উদ্যোগী 
হয়েছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঠার স্কুলে ১৭৫ জন ছাত্র ছিল। এর মধ্যে 
৭৮ জন “সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব ক্রিশ্চিয়ান নলেজের' টাকায় শিক্ষা পেত। 
1সলভেস্টার এসময় খৃ্টধর্মের প্রশ্্োত্তরমূলক প্রচার পুস্তিক। ও প্রার্থনা বই বাংলায় 
অনুবাদের চেষ্টা করেছিলেন।১৯ খ্রীস্টান মিশনারী ও ধর্মযাজকদের আগ্রহ 
সত্তেও এযুগে বাংলা দেশে ইংরাজী বা অন্য কোনো ইউরোপীয় ভাষা ও জ্ঞান 
বিজ্ঞান শেখার আগ্রহ দেখা যায় না। এডওয়ার্ড ইভস্‌ লিখেছেন "যাঁদও 
বালকদের শিক্ষার জন্য অনেক স্কুল আছে তবুও এরা মাতৃভাষা ছাড়া আর কোনো 
ভাষা শেখে না। বাংলাদেশে অনেক ইংরাজ থাকেন এবং দুই গোঠীর মধ্যে 
প্রতিনিয়ত আদান প্রদান ও মেলামেশা আছে তবুও আশ্চর্যের বিষয় এদের 
ইংরাজীতে আলাপ করার ক্ষমত৷ মাদাগাস্কারের সমুদ্র বন্দরগুলির লোকদের মত 
ভাল নয়” ২০ 


১৯। জে. লঙে-র প্রবন্ধ 'ক্যালকাটা ইন দি ওল্ডেন টাইম' | 
২০। এডওয়ার্ড ইভস-, “ভয়েজ”, পঃ ২৯। 


লবম অধ্যায় 


ধর্ম, ধর্মীয় জীবন ও নৈতিক মান 


প্রাক-পলাশী বধালার ধর্ম ও ধর্মীয় জীবনকে প্রধানত দুভাগে ভাগ কর যায়- 
হন্দ্র ও ইসলাম । এুগের হিন্দু ধর্ম ও ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে একজন বিদেশী 
হাতহাসাবদ্‌ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ঃ “বহুকাল বিদেশী আক্রমণের সঙ্গে পরিচয় 
এবং বিদেশী সমাজের সঙ্গে বাস করার ফলে হিন্দুরা পৃ্থবীর সবচেয়ে পরমত- 
সাহফু জাতি। যে কোনো বিদেশীকে সে সহজেই গ্রহণ করে যাঁদ না তার 
সামাঁজক জীবনে অনুপ্রবেশ ঘটে। নিজের বদ্ধ আবেষ্টনীতে সে অনোর 
হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না ; তবে অন্যমত ও ধর্ম সম্পর্কে সহনশীল । আত্মরক্ষামূলক 
আঁতক্ষুদ্র বর্ণে 'বিভন্ত সমাজে 116 525 01627 751751005 2100. 7511819য 0058 
110.১ জীবনই 'হন্দুের ধর্ম এবং ধর্মই জীবন। পাথিবীর সব জাতির জীবনে 
অপ্পবিস্তর ধর্মের প্রভাব দেখ যায়, কিন্তু ধর্ম ও জীবনের মধ্যে এমন নিবিড় 
যোগ- ধর্ম 'ভান্তক, ধর্মশাসিত এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যস্ত এমন ধর্মনিগ্নান্ত্রত 
জীবন খুব কম দেখা যায়, এযুগের হিন্দুধর্ম ও জীবনকে 116 ০761151010১ 9 
£6118570) ৪7১0 07" £511510:, বললে থুব একটা অতুযুন্তি হয় ন। হিন্দু ধর্মজীবনের 
মত মুসাঁলম ধর্মীয় জীবনও অনেকখানি বদ্ধ ব্যবচ্ছা (০19560 5750577)। এর 
বাইরে যার সবাই হাঁন ও বিধর্মী । 'হন্দু ও ইসলামের এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য 
হল ধর্ম ও সংস্কৃতি এক ও অচ্ছেদ্য। অঞ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয়দের মত 
ধর্মীয় ও পাঁথিব জীবন স্বতন্ত্র নয়। ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে কোনো যুক্তি, 
বৃষ্টি, মূল্য বিচার পদ্ধতি, নৈতিকমান বা মূল্যবোধ নেই। 

হন্দ্র ধর্ম ও ধর্মী জীবনকে 'তিনভাগ্ে ভাগ করা যায়। বৈফব, শান্ত ও 
$শব। আঁদিবার্সা ও সাওতালরা একটি স্বতন্ত্র গোঠী। এ যুগে বাংলাদেশে 
বহন্দুদের এক তৃতীয়াংশ বৈফব। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চৈতন্যদেব (১৪৮৬- 
১৫৩৩) যে শান্তশালী সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন এ সময়েও 
তা যথেষ্ট শাল্তশালী। চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম থুর সহজ ও সরল । কৃফে ভক্তি 
ও প্রেম, কৃফনাম জপ, নাম সংকীর্তন, শুদ্ধ, পাব, আহংস জীবন যাপন এবং 
বনরামিষ ভোজন। এ হুল বৈফব ধর্মীয় জীবনের মূল কথা। ঠৈতন্যদেব 


৬। পি. জ্পীয়ার, "দি নাযোবস-”, প:ঃ ১২৬। 


ধর্ম, ধর্মীয় জীবন ও নোতিক মান ৯১৭ 


বর্ণাশ্রম ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন । তার মৃত্যুর পর বর্ণভেদ প্রথা আবার 
বৈষবদের মধ্যে মাথা তুলে দীড়াল, আধ্যাত্মিকতার উচ্চস্তরে উঠোছল গৌড়ীয় 
বৈষব ধর্ম ; আস্তে আস্তে তার অবনমন শুরু হল। রামানন্দ, কবীর, নানক ও 
দাদু উত্তর ভারতে যে ধর্মান্দেলন গড়ে তুলেছিলেন তার মূলে ছিল একেশ্বরবাদ 
সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সাহফুকত। এবং সকলের জন্য প্রেম। এদের তিরোধানের পর 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে গরীবদাস (১৭১৭--১৭৭৮), শিবনারায়ণ (১৭১০), 
বুল্লেশাহ (১৭০৩), রামচরণ (১৭১৫) এবং প্রাণনাথ (১৭১০--১৭৫০) এ 
ধারাটি অক্ষু রেখেছিলেন । বাংলার বৈষব সহজিয়াদের ওপর এদের প্রভাব 
পড়েছিল। অনেকের মতে বৌদ্ধ প্রভাব, তান্ত্রকমত এবং সহজিয়া মত ও পথ 
বাংলায় বৈষব ধর্মের বৈপ্লাবিক শন্তিকে ধ্বংস করেছিল । 

চৈতন্যোস্তর বাংল৷ বৈষ্ণব ধর্মের পারিবর্তনের মূলে সহাঁজয়া৷ মতের প্রাধান্য। 
সহজিয়ারা আউল, বাউল, সাই, কর্তাভজা প্রভাতি গোষ্ঠীতে বিভন্ত । এদের ধর্ম- 
জীবনের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট হল গুরুবাদ, নারীপুরুষের অবাধ মেলামেশ। এবং 
পরকীয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার। অফ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লেখা কয়েকটি 
সহজিয়৷ পুরীথতে অন্্শাস্ত্র, অথবসংহিত৷ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি 
দিয়ে পরকীয়া প্রেমকে সমর্থন করা হয়েছে। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরের 
মহারাজ! বংলার বৈষবদের পরকীয়া প্রেমের পথ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য 
বাংলাদেশে কয়েকজন পাঁওত পাঠিয়েছিলেন। জয়পুরের পাঁগুত সমাজ দ্বকীয়া 
প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বাসী । বাংলার পাগুতদের সঙ্গে জয়পুরের পাঁগতদের স্বকীয়া 
ও পরকীয়া প্রেমানয়ে দীর্ঘ ছয়মাস কাল বিতর্ক চলল । অবশেষে গৌড়ীয় পাওতর। 
বিজয়ী হলেন। পরকাঁয়৷ প্রেম আধ্যাত্মিক উন্নীত ও মুক্তির পথ বলে স্বীকৃতি 
পেল।৩ 

গৌড়ীয় বৈষব ধর্মের এই অবনমন সত্তেও বৈষব ধর্ম ও জীবন এ যুগে 
বাংলাদেশে এক আত শন্তিশালী ধর্ম আন্দোলন । এ সময়ে বাংলার অনেক 
বিখ্যাত ব্যন্তি বৈষণব ধর্মাবলম্বী । বিষুপুরের মল্লরাজার বৈষব ছিলেন । রাজ। 
গোপাল সিংহ €(১৭১২--১৭৪৮) এবং তার পুন্ন চৈতন্য 1সংহ বৈষব ধের 
উৎসাহী প্রচারক । গোপাল সিংহ তার রাজ্যে হিন্দু প্রজাদের কৃষনাম জপ করা 
বাধ্যতামূলক করেছিলেন । প্রজারা এর নাম দিয়েছিল "গোপাল সিংহীর 


ই] 'ক্ষাতমোহন সেন, “ভারতায় মধ্যযমে সাধনার ধারা", পঃ ১১২-১৯২০। 
৩। রমেশচন্দ্র মজ:মদার "বাংলাদেশের ইতিহাস", দ্বিতীয় খন্ড, প:ঃ ২৬৪ । 


১১৮ প্রাক-পলাশী বাংলা 


বেগার'।* ব্রিপুরার রাজা কৃষমাণিক্য এবং মহারাজা নন্দকুমায় বৈষর্ব ছিলেন। 
এসময় থেকেই ন্রিপুরা রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্সের দত অগ্রগতি সম্ভব হয়োছল। 
'ন্রিপুরার রাজপাঁরবার এ ধর্মের উৎসাহী সমর্থক । এ ছাড়া বাংলাদেশের বহু 
জামদার ও ধনী ব্যান্ত বৈষব ধর্ম পালন এবং বৈষ্ণব ধর্মের পৃষ্ঠ পোষকতা 
করতেন। 


বাংলার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ 'হন্দু শান্ত ও শৈব। বাংলার হিন্দুরা প্রধানত পণ 
দেবতার উপাসক। এ পণ দেবত৷ হলেন বিষণ, শিব, শস্তি, সূর্য ও গণপাতি। 
সূর্য ও গণপাঁত দৈনন্দিন ও আনুষ্ঠানিক পৃজাচ্চনায় স্বীকৃত হতেন। এদের 
উপাসকের সংখ্যা খুব কম। এদের 'নয়ে তাই কোনো পৃথক ধর্ম সম্প্রদায় সৃষ্টি 
হয়নি। বাংলার 'হন্দুদের ধর্মীয় জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য পাচটি, মৃতিপ্জা ও 
আনুসার্গক অনুষ্ঠান বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মাধ্যমে 
প্জার্চন৷, মৃত্যুর পর অস্তোষ্ট ও শ্রাদ্ধ এবং ইশ্বর, পরলোক ও পুণর্জন্মে বিশ্বাস । 
তাছাড়া, দ্বর্গ-নরক, কর্মফল, ঈশ্বর ও ব্রাহ্মণে ভীন্ত, ভাগ্যের ওপর নির্ভরতা 
বাংলার হিন্দু ধর্ম জীবনের অন্য দিক। এ সময়ে বাংলার হিন্দুদের ধর্মীয় জীবন, 
রীতিনীতি, অনুষ্ঠান, পৃজাপার্বন, বিবাহ সমস্ত কিছুই স্মাতকার রঘুনন্দনের অন্ট- 
িংশতি তত্বের ( অষ্টাবংশতি তত্বানি ) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ষোড়শ শতাব্দীর 
নবদ্বীপের বিখ্যাত স্মৃতিকার €( আইনপ্রণেতা ) পাঁওত রঘুনন্দন বাংলার 'হন্দুদের 
জন্য তার তত্বগুলি 'লাপবদ্ধ করে যান। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য তত্ৃগুলি হল 
শুদ্ধিতত্ব, উদ্বাহতত্ব, তিখিতত্ব, মলমাসতত্ব, সংস্কার তত্ব, দায়তত্ব, একাদশী তত্ব 
প্রভীতি। এ যুগে বংলার হিন্দুদের জীবনে রঘুনন্দনের তত্বগুলি কঠোরভাবে 
প্রয়োগ করা হত। 


বাংলার শান্তর! প্রকৃতিকে সমস্ত শান্ত ও সৃষ্টির মূল কারণ বলে মনে করে। 
প্রকৃতি বা শান্ত সব। এজন্য দেবী পূজা, 'দেবী পুরাণ”, 'বৃহন্ধর্ম পুরাণ", 
“দেবীভাগবত' এবং 'মহাভাগবত পুরাণে" দেবী পূজার 'বিস্ীত বিবরণ পাওয়া 
 বায়। শান্তদের দেবীপ্জা পদ্ধতি ও আচার অনুষ্ঠানের অনেক কিছুই এ 
পুরাণগু'লি থেকে নেওয়া হয়েছে। শান্ত হিন্দুদের ওপর তান্ত্রক মত ও পথের 
প্রভাব অপরিসীম । তাগ্রিক মণল, যন্ত্র এবং মুদ্রা দেবী বা শান্তি পৃজায় ব্যবহৃত 
হয়। তন্ত্রের প্রভাবে পুরাণ ও স্থৃতিকারর৷ স্ত্রীলোক ও শূদ্রদের দেবীপ্জায় 


৪1 এ. পি. মাল্পক, হাশর অব বিফৃপূর রাজ', প:ঃ &৬১-৫২। 
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আঁধকার দিয়েছিলেন। “দেবীপুরাণে' শূ্রদের দেবীদুর্গ। পূজার অধিকার দেওয়া 
হয়েছে। তান্ত্রকমতে গুরুবাদ ও স্ত্রীপুরুষের অবাধ 'মিলন স্বীকৃত। এযুগে 
তান্ত্রকদের মধ্যে সীমাহীন যৌনাচারের উল্লেখ দেখা যায় ৷ 'বামমার্গ সাধন পদ্ধতি, 
ব৷ 'কুলাচার' প্ৰ বাংলা, গৌড় এবং দক্ষিণ রাঢ়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল । 
“দক্ষণাচান্দ্রকাতে' এ সাধনার 'বিশদ বিবরণ আছে । গ্রছখানি এ সময়ের রচনা 
বলে পাঁ্ততরা৷ মনে করেন। এগ্রন্ছে বামাচার পদ্ধতি, কুলাচার এবং এ পথের 
গুরু ও শিষ্যদের আধ্যাত্মিক "চিন্তা এবং পরমজ্ঞান লাভের উল্লেখ আছে। 


শল্তির প্রতীক দুর্গা ও কালী এ যুগে পৃঁজতা হতেন। এ উপলক্ষ্যে ছাগ ও 
মহিষ বলি দেওয়া হত। হিন্দু জনসাধারণ বিপুল সংখ্যায় এ পৃজাগুলিতে অংশ 
গ্রহণ করত। ভারতচন্দ্র দুর্গা পৃজার উল্লেখ করেছেনঃ 'আশ্বিনে এদেশে দুর্গা 
প্রাতিম প্রচার ।৬ দুর্গাপূজা বাংলার হিন্দুদের জাতীয় উৎসবে পাঁরণত হয়েছিল । 
দুর্গাপূজার সময় নানারকম গান বাজনা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হত। 
ভারতচন্দ্র থেকে আবার উদ্ধৃতি দেওয়। যেতে পারে ঃ “নদে শান্তিপুর থেকে 
খেঁড়ি আনাইব। নূতন নৃতন ঠাটে খে; শুনাইব ॥” গঙ্গারাম মারাঠা দলপাতি 
ভাস্কর পাঁওতের বাংলাদেশে দুর্থাপূজ৷ অনুষ্ঠানের কথ! উল্লেখ করেছেন। বাংলার 
হন্দু জাঁমদাররা এ সময় দুা ও কালীপ্জা শুরু করেন। এ যুগেই রাজা 
কৃষচন্দ্র কালীপ্জার অনুষ্ঠান করোছলেন। রামপ্রসাদের কালীকার্তন ও শান্ত 
পদাবলীতে কালীপ্জা পদ্ধাতির উল্লেখ আছে। এতে কালীপ্রাতমা, প্জাপদ্ধাতি, 
উপকরণ সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায়। ইংরাজ কোম্পানীর এ যুগের 
কাগজ পত্রে দুর্গাপ্জার উল্লেখ আছে। 

এ যুগে বংলার 'হন্দ্ুদের এক বিরাট অংশ শিবের উপাসক । বাংলার নীচু 
তলার 'হন্দুরা বেশিরভাগই শিবের ভন্ত। পশ্চিম অপেক্ষা প্ৰ বাংলায় শিব 
আরো বেশি জনাপ্রয়। দুদিনে এসব মানুষ শিবের শরণাপন্ন হতেন। বাংলার 
লৌকিক দেবতার সঙ্গে এীশব একাত্ম । এ শিব আর্ধ্য বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিব 
নন। ভূত প্রেত এর সঙ্গী ; থাকেন শ্মশানে ছাই ভক্ম মেখে। এ যুগে মহাধূমধামের 
সঙ্গে শিবের পূজা হত। ফান্দুন মাসে শিবরান্রির দিনে বা চৈত্র মাসে গাজন ও 
শিব পৃজার সময় মহা আড়ম্বর হত। প্র ৰংলায় হিন্দুদের শিব পূজা, গাজন, 


&॥ তপন রায়চৌধুরী “বেঙ্গল আম্ডার আকবর এন্ড জাছাঙ্গণর", পঃ ১৩২। 
৬1 ভারতচম্দ্, 'অব্বদামঙ্গাল, পবদ্যাসূল্দর', প:ঃ ১৯৩ । 
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চড়ক জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছিল।* পূর্ব বাংলার হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাসের 
আর একটি 'দিক হল গৃহদেবতার পৃজা। সম্ভবত আদিবাসীদের গৃহদেবতাপ্জা 
থেকে পুর্ব বাংলার হিন্দুরা এ প্রথা গ্রহণ করেছিল।”৮ গৃহদেবতার সঙ্গে প্ব- 
বাংলায় গ্রাম দেবতাও প্জা৷ পেতেন। 

বাংলার হিন্দুদের একট৷ বড় অংশ আদিবাসী ও সাওতাল। আদিবাসীদের 
মধ্যে বাগদী, বাউরি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি বর্ণের লোকেরা যে ধর্মীয় জীবন যাপন 
করত তার সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দ্রদের ধর্ম জীবনের মিল নেই । সাধারণভাবে 
এদের গৌঁড়া হিন্দ্র (সনাতন ) ধর্মজীবনের মধ্যে গণ্য করা হয় না। বাগদী, 
বাউরি, হাড়ি, ডোমর প্রধানত শিব, বিষু ও ধর্মরাজের পূজা করে । দেবী দুর্গাও 
এদের প্জা পেতেন। সাওতালদের অনেক দেবত৷ এদের প্জ্য। উল্লেখযোগ্য 
হল গৌসাইরা ও বড় পাহাঁড়। এদের প্রিয় দেবী মনসা, ভাদু, মানাসংহ, 
বড় পাহাড়ি, ধর্মরাজ ও কুদ্রুসনী এদের প্জা পেতেন। সীাওতালদের ধর্ম 
জীবনের প্রধান দিক হল গৃহ ও গ্রাম দেবতার প্জা । গ্রামদেবতার বাসম্থান গাছ, 
গৃহদেবতার গৃহকোণ। সাওতালর৷ প্রপুরুষদের আত্মার প্জায় বিশ্বাসী । ভূত 
প্রেত ও শয়তানে বিশ্বাস এদের ধর্মজীবনের অপর 'দিক। দেবতার পৃজাপলক্ষ্যে 
মুরগী, ছাগল এমনকি গরুও বি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। প্জার পর 
নাচ্‌গান, বাঁলপ্রদত্ত পশুর মাংস খাওয়া এবং মদ্যপান চলত। এদের ওঝা 
'জান' ভূতপ্রেত তাড়িয়ে রোগমুন্তি ঘটিয়ে সমাজে প্রাধান্য পেতেন। বাংলার 
পাশ্িমাণ্লে আঁদবাসী সাওতাল, হাড়ি ডোম, বাউীর, বাগণ্দী শ্রেণীর লোক আঁধক 
সংখ্যায় বাস করত। পূর্ব ও উত্তরাণুলে এদের সংখ্যা কম। 

সামাগ্রকভাবে এযুগের বাংলার হিন্দুদের ধর্মজীবন বিশ্লেষণ করলে কয়েকাঁট 
সাধারণ বৈশিষ্ট্য সহজে চোখে ধরা পড়ে। এক, আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য । 
নানারকম রীতি নীতি, নয়ম, সংস্কার দেশাচার, লোকাচার বাংলার ধর্মীয় 
জীবনকে আক্টে পৃষ্ঠে বেধেছিল। দুই, গুরুবাদের প্রাধান্য। গুবুর প্রাত আনুগত্য, 
বিশ্বস্ততা, 1বনা্িধায় গুরুর আদেশ মান্য করার মানসিক প্রবণতা গড়ে উঠৌছল । 
তিন, হীন্দ্রয় পরায়ণতা, নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, আত্মিক উন্নাতি এবং 
ঈশ্বর প্রাপ্তির অন্যতম প্রকৃষ্ট পথ বলে মনে কর! হত। যার, ভন্তি, প্রেম ও 
ত্যাগ, সরল, অনাড়ম্বর পবিল্র ধর্মীয় জীবন আধ্যাত্মক উন্নাতি ও মুন্তর পথ বলে 


৭। ছাস্টার, 'আ্যানালস-...”, প্রথম খন্ড, পঃ ৯৯-১৩৩ । 
৮) এ, পঃ ২৯। 
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মনে করা হত না। যারা এযুগে এপথ ধরোছিলেন তাদের সংখ্যা নগণ্য । এর! 
নিঃসন্দেহে সংখ্যালঘু । পাচ, পীর, সাধু ও সন্ব্যাসীর ওপর 'বিশ্বাস। রোগ 
নিরাময়, কামনা বাসন! প্রণ ব৷ দুর্দেব থেকে মুক্তির জন্য এযুগের মানুষ পীরের 
দরগায় বা সাধু মোহান্তের শরণাপন্ন হতেন। সত্যপীর, মাঁণকপার, পীর বদর 
ঘোড়াপীর, কু্ভীর পীর এবং মাদারি পীর (মাছ ও কচ্ছপের পীর ) হিন্দুদের 
পূজা ও মানত পেত। ছয়, হিন্দ ধর্মজজীবনের অপর উল্লেখযোগ্য দিক হল 
তীর্ঘস্থান ভ্রমণ। বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান প্রধান হিন্দু তীর্ঘস্থানগুি 
( পুরীর জগন্নাথ মান্দর, দেওঘয়ের শিবমান্দির ইত্যাঁদ ), কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন 
এবং বাংলার শান্ত পীঠগু'লি তীর্থ যাত্রীদের আকর্ষণ করত। 


বলাবাহুল্য এ যুগে বাংলার অপর প্রধান ধর্ম হল ইসলাম। মুসলমানদের 
ধর্মী জীবন কোরাণ ও হাদিস দ্বারা নিয়ান্ত্রত। মুসালম ধর্মজীবনের পাঁচটি 
প্রধান দিক হল ইমান, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত। ইমানের অর্থ হল এক 
আদ্বিতীয়, সর্থশান্তমান আল্লাহতালার ওপর বিশ্বাস, পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদকে 
ঠার শেষ প্রাতানিধি মনে করা এবং কোরাণকে আল্লাহতালার প্রেরিত বাণী বলে 
মেনে নেওয়া। এযুগে বাংলার সমস্ত শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে এ তিনটি বিশ্বাস 
[ছিল বলে জানা যায়। ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল নামাজ। দোঁনক 
পণচবার আল্লাহতালার কাছে প্রার্থমা করা ইসলাম ধর্মের অঙ্গ। সমসামায়ক 
ব্যান্তদের বিবরণে জানা যায় এযুগে বাংলাদেশে মুসলমানদের প্রার্থনার জন্য বহু 
মসাঁজদ ছিল। ু্শশিদকুলী, সুজাীদ্দন ও আঁলবদ্দাী সকলেই নতুন মসাঁজদ 
বানিয়েছিলেন। এক মুশিদাবাদ শহরে সাতশ মসাঁজদের হিসাব আছে ।* প্রাতিদিন 
পাঁচবার মস্িজদের মিনার থেকে সাত'শ মুয়াজ্জিন বিশ্বাসীদের প্রার্থনায় যোগ 
দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাত। সাত'শ কণ্ঠের সেই গম্ভীর আজানধ্বানি শহরের 
সবর প্রাতধ্বানত হত। রোজা রাখা বা উপবাস কর৷ ইসলাম ধর্মের আর 
একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । রমজান মাসে এবং মহরমের সময় ধর্মপ্রাণ মুসলমানর! 
রোজা রাখতেন বা উপবাস করতেন। সমকালীন ব্যান্তদের বিবরণীতে এর 
উল্লেখ আছে। তবে সকল মুসলমান রোজা রাখতেন একথা বলা যায় না। 
কৃষক ও শ্রমিকদের পক্ষে রোজা রাখা কষ্টকর। রোজার শেষে অর্থাং 
রমজান মাসের শেষে ঈদল ফিতর বা ঈদ উৎসব। এসময় গরীব দুরখীদের 


৯। পি. সি. মজহমদার, 'মস্‌নদ অব মুশিদাবাদ', পঃ ৮। 


১২২ প্রাক-পলাশী বাংলা 


আহার দেওয়া, দানকরা বা শুভেচ্ছা 'বানময় মুসলমানদের ধর্মজীবন্রে অঙ্গ । 
মক্কা ও মাঁদনার তীর্থস্থানগুলি পরিদর্শন করা ইসলাম ধর্মাবলম্বীর পালনীয় 
কর্তব্য। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে কেবল ধনী, ওমরাহ ও আঁভিজাতরা 
এ সুযোগ পেতেন। এধুগে রাস্তা ঘাট ভালছিল না। জলপথে জলদস্যুদের 
উৎপাত; প্রায়ই হজ যাত্রীদের ওপর আৰ্রমণ হত। ইউরোপায়দের একাংশ 
এদেশীয় রাজশন্তির ওপর প্রাতীহংসাপরায়ণ হয়ে বা প্রাতশোধ গ্রহণ মানসে 
সমধমীদের ওপর হামলা করত । শতাব্দীর শুরুতে (১৭০২) হজযাত্রীদের ওপর 
আকুমণে ও লুষ্ঠনে 'বিরন্ত হয়ে ধরর্প্রাণ আরুঙ্গজেব ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের বাবসা 
বন্ধ করার নির্দেশ জারী করেছিলেন। অবশ্য ?কছুকাল পরেই তিনি এ আদেশ 
প্রত্যাহার করেন। এধুগে বাংলার মুসলমানদের পক্ষে সুদূর মক্কা ও মাঁদনায় হজ 
বা তীর্থ করা সহজ হত না। শুধু ধনী ও দুঃসাহসীরাই এ সুযোগ পেত। 
ইসলামের অন্য বৈশিষ্ট্য হল যাকাত অর্থা আয়ের এক দশমাংশ গরীব দ্ৃঃ্খীদের 
দান করা। ধনী মুসলমানদের কেউ কেউ অবশ্যই এ ধর্মীয় নির্দেশ পালন 
করতেন। যাকাত নিয়ে শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে বিতর্কের কথা গোলাম হোসেন 
উল্লেখ করেছেন। মানার ব্যাপার না থাকলে এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিত ন৷। 
তবে সকলেই এ ধর্মীয় বিধান মানতেন একথাও বলা যায় না । 

এযুগে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় প্রধানত দুভাগে বিভন্ত। শিয়া ও সুন্নী । 
“সয়ার মুতাক্ষরীণের' ইংরাজী অনুবাদক মণশয়ে রেমণ্ড (ইনি ইসলামধর্ম গ্রহণ 
করে নাম নিয়েছিলেন হাজি মুস্তাফ। ) জানয়েছেন এ যুগে বাংলাদেশে শিয়াদের 
প্রাধান্য।১. মু'শিদকুলী ছাড় বাংলার নবাবর৷ সকলেই শিয়াদের পৃষ্ঠপোষক 
রেমড আরো জানিয়েছেন এসময়ে নবাবরা ছাড়াও বাংলার প্রভাবশালী ও ধনী 
মুসলমানরা অনেকেই শিয়া মতাবলম্বী। হুগলী তখন কার্যত শিয়া উপনিবেশ। 
ধনী শিয়াদের অনেকে মহরম উৎসব পালনের জন্য বাড়িতে ইমামবাড়া বানিয়ে- 
ছিলেন। শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে কতকগুলি ব্যাপারে পার্থক্য স্পষ্ট । শিয়ারা 
পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদের জামাতা হজরত আলিকে ধর্ম জীবনে প্রাধান্য দিতেন। 
নামাজ, রোজা ও হজ পালনেও উভয় মতাবলম্বীদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 
সমকালীন ব্যান্তদের বিবরণে জানা যায় শিয়াদের অনেকে এ সময় পাবিন্র কার- 
বালার একখণ্ড মাটি সামনে রেখে নামাজ পড়তেন। সুম্বীরা রবিউল আওয়াল 


১০। "সয়ার', দ্বিতধর় খণ্ড, প:ঃ ৯৮০। পাদ টীকা। সুক্লীরা সংখ্যাগুরু তবে প্রভাব 
শিয়াদের বেশি । 


ধর্ম, ধমীঁয় জীবন ও নৈতিক মান ১২৩ 


মাসে পয়গন্থর হজরত মোহাম্মদের পবিন্ন জম্ম ও মৃত্যুদিন উৎসাহ ও আড়ম্বরের 
সঙ্গে পালন করত । শিয়ারা মহরমকে সবচেয়ে বড় উৎসব বলে মনে করত। 
এ সময় উপবাস করে শোক পালন, কারবালা যুদ্ধস্মরণ করে যুদ্ধের আঁভনয়, 
তাজিয়৷ দিয়ে শোভাযান্তা, ইমামবাড়ায় আলোকসজ্জা, বাজি পোড়ানো প্রভৃতি 
শিয়াদের ধর্মজীবনের অঙ্গ। রেমণ্ডের পাদটীকা থেকে জান৷ যায় মহরম রাজধানী 
মুশিদাবাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। আলো ও কীচ 'দয়ে মুশিদাবাদ ইমামবাড়া 
এমন সুন্দর করে সাজানো হত এবং সারা রাজধানী শহরে এমন উৎসবের ঢেউ উঠত 
যে মহরম উৎসবের দশাদন মহিলাদেরও ঘরে ধরে রাখা যেত না।১১ শিয়৷ সুন্ী 
উভয়েই উৎসাহের সঙ্গে বকর ঈদ পালন করত। শিয়া ও সুন্ীদের মধ্যে পার্থকা্‌ 
যাই হোক না কেন সমকালীন ব্যান্তদের বিবরণে এদের মধ্যে সংঘর্ষ বা অসম্প্রীতির 
কোনো উল্লেখ নেই ।১২ 
এ যুগে মুসলমানদের ধম জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল যাজক 

শ্রেণীর প্রাধান্য । হিন্দ্রদের মত মুসলমানদের ধর্মজীবন, প্রাতাহক ও সামাজিক 
কাজকর্ম মৌলভি ও মোল্লাদের দ্বারা পাঁরিচালিত হত। 'হন্দ্রদের মত এ যুগের 
মুসলমানরা! পণ পীরের কাছে মানত করত। পীরের দরগায় শিরনি দেওয়ার 
প্রথা বাংলার উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মুশিদা- 
বাদের আশে পাশে এবং সারা বাংলাদেশে অসংখ্য পীরের দরগার উল্লেখ দেখা 
যায়। সুতীতে মুর্তজা ফাঁকর, চুণাখাঁলিতে মসনদে আউলিয়া এবং মুশিদাবাদে 
ফাঁকর শাহ ফারুদের দরগাতে মুসলমানদের মানত এবং প্রার্থনার বিবরণ পাওয়৷ 
যায়। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিয়। যুদ্ধের প্রান্ধালে সরফরাজ খণর প্রধান সেনাপাতি 
গওস খাঁ সুতীতে ( গিরিয়ার কাছে ) মুতজা ফকিরের দরগায় জয়লাভ প্রার্থনা 
করে শিরনি দিয়োছলেন। একটি স্থানীয় ছড়া এর সাক্ষ্য দিচ্ছে £ 

“জলাঁদ করে হুকুম দেবে নবাব জলদি করে, 

ঘোড়া চড়ে যাব আম সুতীর দরগাতে। 

সওয়। সের আটার মোয়া পাওয়া ভর ধা, 

একা লবে গোয়াস খণ সকলের জী ॥'১৩ 


১১। এঁসয়ার” দ্বিতীয় খন্ড, প?ঃ ২৭৩, ৪৪৩ পাদটীফা । 

১২। গোলাম হোসেন সম্রাট ফারুখাঁসিয়ারের রাজত্বকালে আহমেদাবাদে শিয়া ও সুদের মধ্যে 
সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেছেন । বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তিনি নীরব 

১৩। সংপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'হীতিহাসাশ্রত বাংলা কাবিতা', প:ঃ ৬৭। ওয়ালশ, 'এ 
হস্টি অব মুশদাবাদ', প2ঃ ৬৩-৩৯। 


১২৪ প্রাকপলাশী বাংল 


শুধু মৃত পাররা নন, জীবিত পার, দরবেশ ও সুফীরা মুসলমান সন্গাজে শ্রদ্ধা 
পেতেন। তাদের কাছে দলে দলে লোকজন যেত এবং আশাবাদ বা দোওয়া 
চাইত। 


হন্দ্র ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীবা দীর্ঘকাল একই দেশে পাশাপাশি বাস করার 
ফলে নিঃসন্দেহে একে অন্যের ধর্মজীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল । 
সম্রাট আরঙ্গজেবের পৌন্র বাংলার গভর্ণর আজিমুশশান (১৬৯৭-১৭১২ ) 
বাংলাদেশে থাকাকালীন গেরুয়া পরা এবং দোল বা হোলি উৎসবে অংশ গ্রহণ 
কর! শুরু করেছিলেন। আিবদ্দার জামাতা নওয়াজেস মুহম্মদ, সৈয়দ আহমদ 
এবং দৌহিত্র সিরাজ হোলি উৎসবে যোগ দিতেন। করম আলির ঘমুজাফফর 
নামায়” রাজধানীর দোল উৎসবের বর্ণনা আছে। রাজধানীতে সাতাঁদন ধরে এ 
উৎসব পালিত হত। প্রাতিদিন ভোরে পাঁচ'শ পরীরমত সন্দরী রমনী নাচের মধ্য 
দিয়ে উৎসব শুরু করত। প্রমোদ কাননের ঝরণাগুলি দিয়ে রীন জল ঝরত। 
আর আবীর নিয়ে খেল! হত।১৪ হিন্দুরা রাজধানীর মহরম উৎসবে যোগ 'দিত, 
বাংলার হিন্দু জমিদাররা অনেকে মহরম উৎসবের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। 
িষুঃপুরের মল্লরাজারা মহরমের সবচেয়ে ভাল তাঁজয়াকে পুরষ্কৃত করতেন । 
মুশিদাবাদে প্রাত বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পাতিবারে বেরা উংসব হত। খাজা 
খাঁজরের নামে এ উৎসব। খাজ! খিজির মূলে ছিলেন নাবিকদের পীর। পরে 
[তিনি রাজধানী মুশিদাবাদের পীর হয়ে যান। আপদে, বিপদে, রোগে শোকে 
রাজধানীর 'হন্দু মূদলমান উভয়েই এ পীরের নামে মানত করত । রাজধানীর মানুষ 
সুখে ও সমৃদ্ধিতেও এ'কে ভুলত না । সকলে এঁ দিনে কাগজের নৌকা, প্রদীপ ও 
মিষ্টি ভেলা করে গঙ্গায় ভাসাত। এ উপলক্ষ্যে প্রচুর আলোকসজ্জা ও বাজী 
পোড়ানো হত।১৫ "হিন্দুরা এ যুগে মুস্গীলম পীরদের পূজো ও শিরান 'দিত। 
এদের কাছে মানত করত। মুসলমান ধর্জজীবনে হিন্দু ধর্মের প্রভাব আরো 
নানাভাবে দেখা গিয়েছিল। মুসলমানরা হিন্দুদের মত যাজক শ্রেণীকে গ্রহণ 
করল ধর্মীয় কাজকর্মের জন্য। হিন্দুদের মত পীর, দরবেশ ও সুফীদের ভান্ত ও 
আরাধনা শুরু করল । পারের দরগায় মানত করা বা শিরনি দেওয়া 'হন্দু ধর্ম- 
জীবনের প্রত্যক্ষ প্রভাব বলে ধরে নেওয়া যায়। তব্ুপার সামাজিক কাজকর্ম, 


১৪। করম আলি, "মুজাফফর নামা" বেঙ্গল নবাবস:, পৃঃ ৪৯-৫০। 
১৬ । ওয়ালশ, এ, প?ঃ ৬৩-৬৯। 
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বিবাহ ইত্যাদতে হিন্দুদের আচার আচরণ কিছু কিছু এসে গেল। গড়া ও 
রক্ষণশীল মুসলমানর৷ ছাড়া মুসলমানদের একাংশ হিন্দূদের দেখাদেখি গ্রান 
বাজনায় অংশ নিত। আঁভজাত মহলে নাচেরও কদর হয়েছিল । বাংলার হিন্দু 
মুসলমানের এ সংস্কাঁত সমন্বয় এ যুগের সামাজিক ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা ৷ “আমীর হামজা” ও “ইউসুফ জোলেখার, কবি গরীবুল্লাহ আল্লার কাছে 
শমাঁলত হিন্দু মুসলমানের জন্য দোওয়া৷ চাইছেন £ “আসরে বাঁসয়৷ যত "হিন্দু 
মুসলমান সবাকার তরে আল্লা হও নেঘাবান।”১৬ বেষণবদাসের 'পদকপ্পতনুতে' 
এগারো জন মুসলিম কবির রচিত পদ আছে। বাংলার অজন্তর পল্লী গীতিতে, গাথা 
ও ছড়ায় এ মানসিকতার অসংখ্য প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। এ যুগে বাংলার নবাবরা 
পরমতসাহ্ফুতা দেখিয়েছেন। আঁথক স্থাচ্ছন্দ্য থাকায় সংঘাত ছিল ন।। রাষ্ট্র 
নিরপেক্ষ থাকায় ধর্মঘবন্দের উল্লেখ এ যুগে দেখা যায় ন। | 

এ যুগে বাঙালীর নৈতিক মান হীতহাসবিদের জিজ্ঞাসার বিষয়। “সয়ারের' 
ইংরাজী অনুবাদক হাজী মুস্তাফা জানিয়েছেন যে এযুগে সারা ভারতবর্ষে কাশ্ীরী 
এবং বাঙালীদের খুব দুর্নাম । এদের মধ্যে বিশ্বাসহীনতা, দুষ্কার্য এবং ওদ্ধত্য খুব 
বোৌশ। তান আরো লিখেছেন যে 'হন্দৃম্তানে এদের 'নিয়ে প্রচালত প্রবাদ হল 
কাশ্নীরী বি-পীর, বেঙ্গলী জেঞ্জাঁল”। অর্থাং কাশ্মীরীরা ঈশ্বরে আহ্ছাহীন 
নিরীশ্বরবাদী, আর বাঙালীরা হল এমন এক ঝঞ্জাটে জাত যে তাদের হাতে 
একবার পড়লে আর নক্ষা নেই।১* গোলাম হোসেন অন্য এক প্রসঙ্গে মন্তব্য 
করেছেন যে এদেশে মানুষের মধ্যে দুরকমের ব্যবহার । মুখে এক মনে আর এক । 
'এরুপ নৈতিক মান[সিকত৷ উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায়।১৮ 
সমস্ত সমসামায়ক ইতিহাসবিদ ও পর্যটক বাঙালী “হিন্দুদের ১৯ ধূর্ততার কথা 
উল্লেখ করেছেন । কেউ কেউ তাদের তীক্ষ বুদ্ধ এবং 'হিসাবশাস্ত্রে জ্ঞানের কথা 
বলেছেন। অনেকে এ জাতির মধ্যে বিশ্বস্ততা এবং কৃতজ্ঞতা বোধের অভাব লক্ষ্য 
করেছেন। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী উইলিয়ম পিটের কাছে 'লাখত এক 


১৬। গরপবল্লাহ হুগলণ ও হাওড়া জেলার সীমান্তে বালিয়া হাফেজপ্রের লোক। মধ্য 
অন্টাদশ শতাব্দীতে তাঁর কাব্যগৃলি লেখেন। সুকুমার সেন 'বাংলা সাঁহতোর হীঁতহাস" প্রথম 
খন্ড, অপরার্ধ, পুঃ ৫৬০-৬৫২। চট্টগ্রামের হাঁমিদুল্লাহর 'বেহৃল।সজরণ' ও আপতাধূদ্দিনের 
'জাঁসল 'দিলারাম (১৭৫০) কাব্যে এ মানসিকতার প্রমাণ আছে। 

১৭। এসয়ার়', দ্যিতীর খণ্ড, প্‌ ৪ ৯৬০, পাদটীকা । 

১৮1 এ এ পু ৫২০। 

১৯। বিদেশীদের কাছে বাঙাল [ছচ্দৃরা জেল্ট; নামে পারাচিত ছিল । 


টি? প্রাকপলাশী বাংলা 


চিঠিতে ক্লাইভ মুসলমানদের কৃতক্রতাবোধের অভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন । 
এঁ চিঠিতে তিনি িখোছলেন নবাব মীরজাফর নিজের সুবিধামত আমাদের সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। তবে বাঙালীর চরিত্র ও নৈতিকতা সম্পর্কে বিদেশীদের 
লেখায় ভাল কথাও আছে। মেজর জেমস্‌ রেনেল তার ডায়েরিতে” লিখেছেন £ 
'ইউরোপাীয়দের তুলনায় বাঙালীরা অনেক মহৎ দার্শানকতা নিয়ে কষ্ট ও দুর্ভাগ্য 
বরণ করে।'২* ক্লাইভ অপর একটি চিঠিতে হিন্দ্র মুসলমান উভয় শ্রেণীর 
বাঙালীকে 'অলস, বিলাসী, অজ্ঞ এবং কাপুরুষ বলে উল্লেখ করেছেন ।২১ 
জাফানিয়া হলওয়েল বলেছেন "হিন্দুরা হান ধূর্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং শয়তান । 
ক্লাইভের মতে মুসলমানর৷ স্বভাবে হীন, নীচ এবং নীচ ধারণার আঁধকারী। 
তার এদেশে এমন এক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছে যেখানে উদ্দেশ্যসাধনে 
শান্তর চেয়ে বিশ্বাসঘাতকতায় তাদের আস্থা৷ বোশ। 
নবাবের দরবার সম্পর্কে মণশয়ে ল তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন ঃ “এখানে সত্য 
ও ন্যায়নীতির কোনো স্থান নেই । অসত্যের পাল্লায় কিছু না দিয়ে এখানে কেউ 
সাফল্য লাভ করে না।২২ ভারতীয় মনের দু'টি প্রধান প্রবৃন্ত হল ভয় এবং 
লোভ। ল আরো লিখেছেন মুগনমান আঁভজাতর। ইউরোপীয়দের সঙ্গে কোনে। 
যোগাযোগ রাখে না। তাদের মানাসক গণ্ডী খুব সংকীর্ণ। বাংলার হিন্দু বাঁণক 
ও ব্যাঙ্কাররা ইউরোপীয়দের সম্পর্কে অনেক খোঁজখবর রাখত। বাংলার বাইরে 
কোথায় কি ঘটছে এর৷ তার খবর আনত। এখুগের বাঙালী আঁতমান্রায় ভাগের 
ওপর [নির্ভর শীল। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক জ্যোতিষে বিশ্বাস 
করত। কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বা কোথাও যেতে হলে এরা 
শুভক্ষণ ও শুভদিন জানার চেষ্টা করত। জ্যোতিষীদের কাছে ভাগ্য ও ভাঁবষ্যত 
জানার চেষ্টা দেখা যায়। অভিজাতদের মধ্যে এ মানাঁসকত আরো৷ বোঁশিমান্রায় 
বর্তমান ছিল বলে প্রমাণ আছে। সরফরাজ, আলিবদ্দাঁ ও মীরকাশিম জ্যোতিষে 
[বশ্বাসী ছিলেন। মীরকাশিম জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা করতেন। এরকম মানসিকতা 
নিঃসন্দেহে মানুষের উপলান্ধি, চিন্তা ও ভাবনাকে প্রভাবিত করে। 
ল্যুক স্ত্্াফটন লিখেছেন 'আনুগত্য ও দেশপ্রেম বাঙালীর অজানা । অথচ 
এ দুটি গুণই মানুষের যা কিছু মহং এবং শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির পেছনে অনুপ্রেরণ৷ হিসাবে 
২০। জে. রেনেল, "ডায়োর”, ২০শে জানংয্লারী, ১৭৬৮ । 
২১। ক্লাইভ ৩০শে ডিসেম্বর, ১৭৫৮, ফরেস্ট, 'লাইফ অব ক্লাইভ', "দ্বিতীয় খণ্ড, 


পু ২১২০। 
২২। মশশয়ে ল, 'মেমোয়ার' পু $ ৮৬ । ছিল, এ, প?ঃ ৮৭। 
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কাজ করে। বাঙালীরা অনুগত থাকে ততক্ষণ যতক্ষণ তাদের মনে ভয় থাকে ; 
ভয়ের সঙ্গে আনুগত্যও উবে যায়। টাক এখানে শান্তর উৎস, কারণ সৈন্যরা 
টাকা ছাড়া আর কোনে বন্ধন স্বীকার করে না । সুতরাং যার যত টাকা সে তত 
শাশ্তশালী ।২৩ নবাবের দরবারে উচ্চ কর্মচারী ও সামারক বাহনীর আঁফসারদের 
মধ্যে আনুগত্য ও কৃতন্জরত। সমার্থক । অর্থাৎ টাকা পেলে তারা কৃতজ্ঞ এবং 
অনুগগত। টাকী-ছাড়া অন্য কোনো বন্ধন বা অনুভতি নেই। গোলাম হোসেনের 
মতে বাংলার জমিদাররা খুবই প্রভাবশালী ও ধনী । এরা সর্বদাই অস্থির, চণ্ল 
ও বিদ্রোহপ্রবণ। এখুগে রাষ্ট্রবিপ্লব সাধারণ মানুষকে একেবারেই স্পর্শ করত না। 
তারা এব্যাপারে সম্পৃণ উদাপীন। কে ক্ষমতা পেলেন, কে ক্ষমতাচ্যুত হলেন 
এসব 'নয়ে বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, কারিগর, তাতি জোলা মাথা ঘামাত 
না। গোলাম হোসেন লিখেছেন “এরা নেহাতই ভীতু, নিরীহ, কাপুরুষ ও 
গোবেচারা ; ভয়ে আনতভাবে জীবন কাটায়। যে টাকা দেয় তারই কাছে 
আত্সম্প্পন করে ২৪ বাঙালীর প্রধান আনুগত্য তার গৃহ ও চাষ জামর প্রাত। 
এগুীল তারা প্রাণ দিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকে । বহু কষ্ট স্বীকার করেও এগুলি 
রক্ষা করার চেষ্টা করে। নিতান্ত বাধ্য হয়ে কেবল এগুলি ত্যাগ করে। 
বাঙালীর মধ্যে জাতীয়তার বন্ধন নেই । এমণ কোনে সাধারণ আদর্শ নেই 
যার ভিত্তিতে তারা এঁক্যবদ্ধ হতে পারে । ওয়ারেন হোঁষ্টংস্‌ তার স্মৃতি কথায় 
1লখেছেন “সার! উত্তর ও দাঁক্ষণভারতে একমান্র মারাঠাদের মধ্যে একোর বন্ধন 
আছে। অন্য কোনো জাতির নেই ।*৫ এযুগে বাংলাদেশে ইউরোপীয়দেরও 
নৈতিক মান তেমন উপ্চু ছিল না। এরা একে অপরকে প্রতারণা করত। বিশেষ 
করে রাজনীতিতে নৌতিকতার ধার কেউ ধারত না। এযুগের রাজনীতিতে অন্যায় 
এবং আঁবশ্বস্ততার নাঁজর যেমন আলবদ্দা ও আলমাদ তেমাঁন বিশ্বস্ততা ও ন্যায় 
নীতির উদাহরণ হলেন এ্যাডাঁমরাল ওয়াটসন এবং সীতার রায়। এই আলিবদ্দা 
আবার পরাজিত শন্ুপক্ষের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তা ন্যায় নীতি ও নৈতিকতার 
উচ্চ আদর্শ হতে পারে। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বিহারে আফগান বিদ্রোহ দমনের পর 
1তাঁন বিদ্রোহী আফগান দলপাতি সমরেশ খাঁ ও সরদার খাঁর পরিবারের সসম্মানে 
বাচার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৭৪০ সনে গিরিয় যুদ্ধের পরও তিনি পরাজিত 


২৩। লান্যক ক্ক্যাফটন, "রিফ্রেকশনস:+, পু 2 ৩০। 
২৪। 'সয়ার", দ্বিতীয় খণ্ড, পু 2 থ। 
ই৫। ওয়ারেন হোপ্টিংস, “'মেমোয়ার্” (১৭৮৬ ), পৃঃ ৮৯ । 


১২৮ প্রাক-পলাশী বাংলা 


ও নিহত নবাব সরফরাজ খাঁর পরিবার বর্গের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছিলেন । 
যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত শত্রুর সঙ্গে ইংরাজরা ভাল ব্যবহার করত। তাদের বিরোচিত 
ব্যবহার ও মানবিক আচার গোলাম হোসেনকে মুগ্ধ করেছিল ।২৬ 

কাশিমবাজারে ফরাসি কুঠীর অধ্যক্ষ মশশয়ে ল এদেশীয় সিপাই.সম্পর্কে 'বিরূপ 
মন্তব্য করেছেন। তার মতে এদেশীয় সিপাই লালজামা ও বন্দুক হাতে পেলে 
নিজেকে অন্য মানুষ মনে করে। €স নিজেকে ইউরোপীয় সৈনিকের সমকক্ষ- 
ভাবে, নিজের দেশবাসীকে ঘৃণা করতে শুরু করে। এদের কাফের বা হতভাগ্য 
'নিগ্রোজ্ানে দুব্যবহার করে, যাঁদও সে নিজেও এদের মত কালা আদাম। 
এদেশের মানুষ ইউরোপীয় সোনকের কাছে যে ব্যবহার পায় তা এদেশীয় 
সপাইদের ব্যবহার থেকে অনেক ভাল। এমনাঁক বিশৃঙ্খল অবস্থায়ও ইউরোপীয় 
সৈন্য অনেক সময় দয়া ও মহত্ব দেখায় যা এদেশীয় সিপাইদের কছে কখনো 
আশ। করা যায় না।২* 

সমকালীন ব্যান্তদের বিবরণী থেকে এখুগের বাঙালীর নোতিকমান সম্পর্কে 
একটা ধারণা কর! কঠিন নয়। আধুনিক মাপকাঠিতে এমান তেমন উপ্চু 
স্তরের নয়। সমসাময়িক ইউরোপীয়দের সঙ্গে তুলনায় বাঙালীর নৈতিক মান 
[কটা নীচু বলেই ধরতে হবে। এধুগে বাঙালীর নোতিক অবক্ষয় অন্থীকার 
করার উপায় নেই। অকৃতজ্জ্রতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অসত্যভাষণ এবং উৎকোচ গ্রহণ 
প্রভৃতি বাঙালীর চরিন্রগত বৈশিষ্ট হয়ে দাঁড়য়েছিল । “কয় বিক্রয় এবং কোনে 
চুঁন্তর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সমস্ত জাগাঁতিক ব্যাপারে, বাঙালীর মত জাত সারা 
পৃথিবীতে মেলা ভার। এ সমস্ত বিষয়ে বাঙালীর দুষ্কার্য, দুমুখো ব্যবহার, 
বদমায়োশ ও বজ্জাত তুলনাহীন। বাঙালী ধণ শোধ করার কথা ভাবেনা। 
একদিনে যে কাজ করবে বলে প্রাতশ্রুতি দেয়, সারা বছরে তা করে না।**৮ 
রিয়াজের লেখকের মন্তব্য এটি। এ যুগের বাঙালী দেশ বা রাম্ট্রের কথা৷ 
ভাবোন। এযুগের দুজন সেরা নবাব- মুশিদকুলী ও আলিবদাঁ দেশবাসীর 
ভালবাসা বা আনুগত্য পাননি । বাঙালী নিজেকে নিয়ে বড়ই বিব্রত-__ 
আত্মোমাতি সমস্ত জাগতিক রাজকর্মের লক্ষ্য।২৯ এরকম সবাত্মক নৈতিক 


ই৬। ণ1সয়ায়', দ্বিতীয় খণ্ড, পু: ৪০২-৪০৩ 

২৭। আ্ীশয়ে ল 'মেমোয়ার', এস. সি. হিল, “থু ফেু্মেন', পৃঃ ১৯৪-১১৫। 
২৮। ণরয়াজ', প:: ২০-২৪। 

২৯। পরয়াজ', প:ঃ ৩৭৩-০৭৭ এবং পাদটীকা 
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অবক্ষর অলক্ষ্যে পলাশীযুদ্ধের পটভূমিকা রচনা করেছিল। বড়যন্ত্র, বিশৃঙ্খলা 
এবং আনুগত্যের অভাবে সৈনা বাহিনী দূবল ; সৈন্যাধ্যক্ষরা ব্যন্তগত উচ্চাকাচ্ক্ষা 
প্রণের জন্য দেশ এবং নবাববংশের স্বার্থ জলাঞ্জাল 'দিতে প্রন্থুত। শাসক 
শ্রেণীর মধ্যে চরিন্র, ব্যন্তিত্ব ও সততার অভাব। ব্যন্তিপ্বার্থ ও আত্মোল্লতির জন্য 
এ সামাজিক গোষ্ঠী সবদাই সচেষ্ট। সাধারণ মানুষ রাজনীতি ও রাজনৌতিক 
ভাগ্য সম্পর্কে নিস্পৃহ। এরুপ মানীসক ও নোতিক অবস্থায় একটাই সম্ভাব্য 
ফল তার নাম পলাশী । 


দশম অধ্যায় 


দৈনন্দিন জীবন, সামাজিক জীবন ও 
নারীজাতির অবস্থা 


এ যুগে বাঙালীর জীবনধারা সমাজ বিজ্ঞানীর কোত্হলের বিষয় । সমগ্র 
জীবনধারাকে, আলোচনার সুবিধার্থে, দুভাগে ভাগ করা যায়_দোনক জীবন ও 
সামাজিক জীবন। সমগ্র বাঙালী জাতির জীবনধারা বা জীবন যাপনের ভা্গি 
এক রকমের নয়। এযুগের শহর ও নগর কেন্দ্রিক অভিজাত জীবন এক 
ধরণের; আর গ্রাম বাংলার সাধারণ কৃষক. শ্রমিক, কারিগর ও বৃত্তিধারী 
মানুষের জীবনচর্যা অন্যনকম | বাংলার হিন্দু মুসলমান আঁভজাতরা যে জীবন 
যাপন করত তার সঙ্গে অনেকটা মিল 'দিলী-__আগ্র। -_সুঘল- রাজপুত জী বন- 
চর্যার। এর মধ্যে বহু সংস্কৃতির সমন্বয় । এ জীবনধারা অনেকখানি আন্তর্জাতিক 
শহরমুখী চকচকে, আড়ম্বরপূর্ণ-_অনেকটা বিদেশী । এর ঝোঁকটা বহিরাগত 
পারস্য সংস্কাতির দিকে । এককথায় বলাযায় আগ্রা ও "দিল্লীর দরবারি জীবনের 
সঙ্গে এর অনেকখানি মিল। বাংলার হিন্দু জমিদার, অভিজাত মুসলিম ওমরাহ 
ও নবাবরা এ জীবন যাপন করত। রাজা রাজবলভ, রাজা কৃষচন্দ্র, রাজা 
দুল্লভরাম, রামনারায়ণ সীতাবরায় এবং আরো অনেকে এ ধরণের জীবনে অভাস্ত 
হয়ে পড়েছিলেন। মুসাঁলম আঁভজাত জীবনের অনুকরণে এরা একাধিক পত্রী 
গ্রহণ করেছিলেন; মাঁহলাদের জন্য অন্দরমহল এবং পর্দা চালু করে ছিলেন। 

এরা ছাড়া বাংলার 'হন্দু মুসলমান আপামর জনসাধারণ মূলত এবং প্রধানত 
গ্রাম্য জীবন যাপন করত। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এ জীবনচর্যার মূল হল পুরাণ, 
হন্দ্র দর্শন ও হিন্দু বিজ্ঞান; সংস্কৃতাশ্রত ব্রাঙ্গণ পাঁওত এ জীবনের পরিচর্যা 
করত। অপর দিকে গ্রাম বাংলার মুসলমান জীবন পাঁরচালিত হত কোরাণ, 
হাদিস, শরিয়ত, সরাহ্‌ এবং ইসলামীয় বিজ্ঞানের আদর্শে। মৌলভি তার 
আরবী পারসী সংস্কৃতি নিয়ে বাংলার গ্রামবাসী মুসলমানদের সহজ, সরল জীবন 
পারচালনা করত। এই দুই জীবনস্তরের মধ্যে এক সাধারণ এঁক্যসূন্ন আবার 
অনেকে লক্ষ্য করেছেন।১ এটা হল বাঙালীর একেবারে নিজস্ব বাঙালীয়ান৷ । 


১। বিনয় কুমার সরকার, “বেঙগলাসিজম ভাসাস এ রিয়ানাইজেশন, ইসলাম এণ্ড ইউর__ 
এ্যামোরকা', কৃফনগর কলেজ শতবার্ধক সংখ্যা, ১৯৪৮, পৃঃ ৯৭-২৪। 
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এ বাঙালীয়ানার উৎস হল প্রাকৃ-হিন্দ্র এবং প্রাকৃ-মুস্িম যুগের বাংলার জীবন 
দর্শন, রীতি-নীতি, সংস্কার, জীবন যাপন পদ্ধতি, উৎসব এবং নানারকম 
লৌকিক আচার অনুষ্ঠান। বিনয় সরকারের মতে “পাখি, কাক ও পায়রার, 
দেশের পারিয়াদের প্রাচীন বাংলায় যে নিজস্ব সংস্কীতি ছিল সেটাই পরবর্তী- 
কালে বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের জীবন চর্যায় এক্য এবং নানা বিষয়ে মিল 
সৃষ্টি করেছে। বাঙালী "হিন্দুর ধর্মান্তর গ্রহণের ফলে এ এঁক্য সৃষ্টি হয়ান। এর 
মূল প্রাচীন বাংলার নিজস্ব সংস্কাত এবং সেটাই বাঙালীয়ানার উৎস। 

বাঙালীর জীবিকা বিভিন্ন ধরণের । বহু মুখী কাজকর্মে নিযুক্ত এযুগের বাঙালী । 
কৃষিকাজ, নানারকম পণ্য উৎপাদন, ব্যবসাবাঁনজ্য ও পরিবহন এর মধ্যে 
প্রধান । বাংলার বেশিরভাগ লোকের জীবন অনাড়স্বর, সহজ এবং সরল । রবার্ট 
ওরমে বাঙালীর দৈহিক শান্ত ও মানসিক প্রবণতা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মত প্রকাশ 
করেছেন। তান লিখেছেন 'বাঙালীর শরীর খবাকৃতি _মানীসক ও শারীরিক 
শান্ত কম। বাঙালীর সাহস ও সহ্য করার ক্ষমতা নেই বললেই চলে । সাধারণ 
শ্রমকও তেমন উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে না। যান্ত্রক পদ্ধতি প্রয়োগে যে 
কৌশল ও বুদ্ধির দরকার তা তাদের নেই। কিন্তু তাদের ধের্য ও একাগ্রতা আছে। 
এরা স্বাচ্ছন্দ্য, শান্ত ও আরাম পছন্দ করে। বিপদের ঝুশীক নিতে বাঙালী ভয় 
পায়। শারীরিক ক্লান্তকর কাজও এদের পছন্দ নয় ।”২ 

দুখখাঁন সমসামায়ক গ্রন্থে বাঙালীর খাদ্যাভ্যাসের বর্ণনা আছে। 'খুলাসাতে? 
ভাত ও মাছকে বাঙালীর প্রধান খাদ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে । ুলাসাত” ও 
শরয়াজ' উভয় গ্রন্থেই মন্তব্য করা হয়েছে বাঙালী গ্রম, যব এবং এরকম ধরণের 
খাদ্যশস্য মোটেই পছন্দ করে না। এরকম খাদ্যশস্যকে তার৷ অস্বাস্থ্যকর মনে 
করে। বাঙালী রুটি খায় না। তার প্রধান খাদ্য হল ভাত, মাছ, মাংস, শাক- 
সবজি, ফল, দুধ, ঘি, সরিষার তৈল, দই এবং ীমঞ্টি। পরয়াজের' লেখক" গোলাম 
হোসেন সালমের মতে এ খাদ্য তাঁলকা বাংলার হিন্দু-মুসলিম, উচ্চ-নীচ, সকল 
শ্রেণীর মানুষের । পঁরয়াজ' থেকে আরো” জানা যায় বাঙালী প্রচুর পরিমাণে 
লাল লংক। এবং লবণ খেতে ভালবাসে । এ যুগের বাঙালী মাংস খেতে পছন্দ 
করত না। 'খুলাসাত' রচঁয়ত৷ সুজন রায় ভাণ্ডারী বাঙালীর এক অদ্ভুত "প্রিয় 
খাদ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। “বেগুন, উদ্ভি্ব, শাক-সবাঁজ এবং লেবু একসঙ্গে 


২1 রবার্ট ওরমে, এ, দ্বিতীয় খন্ড, পঃ ৪-৫। 
৩1 শরয়াজ', প:ঃ২০-২২, "ুলাসাত' ইন্ডিয়া অব আরঙ্গজেব, প্‌ঃ ৫৫-৫৬। 
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ফুটিয়ে ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রেখে পরদিন লবণ 'দিয়ে খাওয়া হত।' বাংলাদেশে 
নাক এ খাবার সুস্বাপ্র বলে পরিগণিত হত।* খাদ্যের মত বাঙালীর পোশাকও 
খুব সাধারণ। দরবারের পোশাক আলাদা-_ইজের, সার্ট ও পাগাঁড়। সাধারণ 
বাঙালী একমান্ন বস্ত্র পরিধান করত লঙজ্ভা নিবারণের জন্য। বিদেশী পর্যটকরা 
এ যুগে বাঙালীর বস্ত্রাভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। শীতে ও বর্ষায় সাধারণ 
বাঙালী বস্ত্রাভাবে কষ্ট পেত।* এ সময় বাঙালীদের মধ্যে পাগাঁড় ব্যবহারের 
ণনয়ম ছিল। অবশ্য বাঙালীর পাগাঁড় একটু স্বতন্ত্র ধরণের । বাঙালী পাগাঁড় 
পরার পরও তার চুলও মস্তক শীর্ষে দেখা যেত। বাঙালী মাহলার একমান্ন 
পরিধান শাড়ি। এই একমান্র পারধানেই সারা শরীর আবৃত করত। সাধারণ 
বাঙালী মাঁহলার মাথায় ঘোমটা বা অন্য কোনোরকম কাপড় ব্যবহার করার 
রেওয়াজ দেখা যায় না। এ যুগে বাঙালীর জুতে৷ মোজার বালাই ছিল না। শুধু 
আঁভজাতরা জুতো পরত। প্রাতাঁদন গায়ে সরষের তেল মেখে নদী ও পুষ্করণীতে 
স্নানের নিয়ম চালু ছিল।৬ বাংলার হিন্দু মুসলমান আভিজাতরা ছাড়া আর কেউ 
পর্দা মানত না। মাহলার৷ স্বচ্ছন্দেই বাইরে যেত। 

বাঙালীর খাদ্য ও পরিধানের মত তার বাসস্থান ও আসবাব পন্ন সরল ও 
অনাড়ম্বর। সাধারণত গ্রাম বাংলার মানুষ খড় ও বাশ দিয়ে বাসস্থান 'নর্মাণ করত।" 
বাংলার জলবায়? আদ্র; মাটি ভেজ৷ ও স্যাতসেতে। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাতের 
জন্য বাংলার মাটি প্রায়ই ভিজে থাকে । বাংলার ধনী লোকেরা সেজন্য ইট ও 
দুণ দিয়ে দোতল৷ বাড়ি বানাত। বাংলার প্বাঞ্চলে এই স্মাতসেতে ভিজে ভাবটা 
আরো বেশি । সেজন্য এ অণ্ুলের দোতল। বাড়ির নীচের ঘর বর্যাকালে ব্যবহারের 
অযোগ্য হয়ে পড়ত। নীচের ঘর ব্যবহার করলে নানারকম অসুখ হত। বাংলা- 
দেশে বর্ধাকালে নান৷ প্রকার রোগ দেখা দত। বধার শেষ দিকে অসুখে বহু 
লোক ও পশু মারা পড়ত। এ যুগে বাঙালীর তৈজস ও আসবাবপত্র খুব সাদাসিধা । 
গ্রামের মানুষ সাধারণত মাটির বাসনপন্ন ব্যবহার করত। বিভ্তবানরা পিতল ও 
কাসার বাসনপন্র রাখত। কিছু কিছু তামার বাসনের উল্লেখ সমকালীন সাহিত্যে 
দেখা যায়। "হিন্দু ও মুসলমানের আসবাবপন্ন একই রকমের। আভিজাত 


৪1 'খুলাসাত', এ, পঃ ৫৪-৫৬। 

&। আলেকজান্ডার ডাও, প্রথম খন্ড, প:ঃ১১৯। 
৬। "রয়াজ', প:ঃ ২২ । 

৭; এ , পঃ ই২। 
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মুসলমানরা বাংলাদেশে কাঠের সোফা, কাপে ও লেপ চালু করেছিল। সাধারণ 
বাঙালীর শয্যার জন্য ছিল নান! ধরণের পাটি, শীতল পাটি, মাদুর প্রভৃতি। উভয় 
সপ্প্রদায়ের নীচু তলার লোকদের প্রধান আসবাব হল একটি ছুরি, মাদুর, এক 
টুকরো চট, হুকা, মাটির হাড়, কলাঁস এবং অন্যান্য পান্ত।৮ ম্থল পথে ভ্রমণের 
জন্য পালকি, জোবালা, গরুর গাড়ি ও হাতি। ঘোড়ার খরচ খুব বোঁশ পড়ত। 
সেজন্য সাধারণ বাঙালী ঘোড়া ব্যবহার করত না। নদীতে যাতায়াতের জন্য ছিল 
নানারকমের নৌকা । 

এযুগে দৈনন্দিন জীবনে এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে পানের বহুল ব্যবহার 
লক্ষ্য করা যায়। গোলাম হোসেন পান দেওয়া ও নেওয়ায় কুঁড়ি রকমের 
সামাজিক তাৎপর্য 'লক্ষ্য করেছিলেন। পানের একটি শবাঁড়' আঁতাঁথকে 
দেওয়া মানে সম্মান জানান, দুটো দেওয়। মানে পক্ষপাতিত্ব । গোটা 'পানদান' 
আঁতাঁথকে দেওয়৷ শ্রদ্ধা জাননোর সামিল । আঁতাঁথর স্মমনে পানদান রাখা মানে 
তাকে সমান হিসাবে স্বীকার করা ।৯ তামাক খাওয়া বাঙালীর এক প্রিয় নেশা । 
হুক। ও গড়গড়াতে তামাক খাওয়ার প্রথা ছিল। এছাড়া আঁফম, গীঁজা, সিদ্ধি, 
ভাঙ্‌, দেশী তাঁড় এবং মদ তৎকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত নেশ। ৷ শ্রীমক 
ও কৃষক শ্রেণীর লোকের৷ মাঝে মাঝে বা সামাজিক উৎসবে দেশী তাল ও 
খেজুরের রসে প্রস্তুত তাড়ি খেত। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা মদ; আফিম ও ভাঙ্‌ 
খেত। এযুগে সিদ্ধি খাওয়া তেমন দোষাবহ বলে গণ্য হত না। বাঙালীর 
খেলাধূলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হা-ডুড়ু, ডাগ্াগুলি,১* ঘুড়ি ওড়ানো, নোঁকা 
দৌড়, তাস, দাবা, পাশ ও জুয়াখেলা । এবুগে কৃষ্ককান্ত নন্দী ও তার পিত৷ 
রাধাকৃষণ নন্দী, মীরজাফরের পুন্ন মীরণ ঘুড়ি ওড়ানোয় ওস্তাদ ছিলেন। ঘুড়ি 
ওড়ানোর ওস্তাদরা খাঁলিফা আখ্যা পেত। এছাড়া গস্প, কথকতা, যান্রা, পল্লী- 
গীতির আসরে গান শোনা বাঙালীর প্রিয় অবসর বিনোদনের উপায় । আঁলবদ্দাঁ 
গ্রপ্প শুনতে ভালবাসতেন । ভারতন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' যাত্রা করে আঁভনীত 
হয়েছিল। আলাউলের “পদ্মাবতী, গ্রামবাংলার সমবেত মানুষের সামনে গাওয়া 


হত।১, 


&। আলেক্জাণ্ডার ডাও, এ, প্রথম খণ্ড, পঃ১১৯। 
৯। “সিরার', দ্বিতীয় খ'ভ; প:ঃ9৫২ পাদটীকাসহ। 
১০। রামপ্রসাদের পদ 'মন খেলাও রে ডাণ্ভাগ্যাল” 'শ্যামা মা উড়াচ্ছেন ঘড় সেষুগে গ্রাম- 
বাংলার প্রচাঁলত জনপ্রিয় খেলাধূলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 
১১। দীনেশচন্দ্র সেন 'প্রাচীন বাংলা লাঁহতে। ম,সলমানের অবদান", প্‌ঃ ৫৭। 


১৩৪ প্রাক-পলাশী বাংলা 


1হন্দু ও মুসিলম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশু-বিবাহ প্রথা চালু ছিল। পুণ্ন- 
কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া এসময়কার সামাজিক রীতি । বাংলার হিন্দু 
সমাজে শিশু-বিবাহ প্রথা বিদেশীদেরও দৃঁষ্ট আকর্ষণ করেছিল । ক্ত্র্যাফটন 
[লিখেছেন £ “শিশুকালে তাদের বিয়ে হয়। বালকের চোদ্দ এবং বালিকার 
দশ ব৷ এগ্ারে৷ বছর বয়সে দাম্পত্য জীবনের শুরু । বারো বছর বয়স্কা মায়ের 
কোলে শিশু আত সাধারণ দৃশ্য । যদিও তাদের মধ্যে বন্ধ্যা নারী বিরল, তবুও 
তাদের সন্তান-সম্তৃতির সংখ্যা কম। আঠারো বছরে মাহলাদের সৌন্দর্য হাস- 
পেতে শুরু করে ; পাঁচশে বয়সের পরিষ্ক।র ছাপ পড়ে ।” সুসলমান-সমাজে পুরুষের 
একাধিক পত্রী গ্রহণের প্রথা ছিল। বিবাহ বিচ্ছেদও সহজে হত। হিন্দ্রদের 
মধ্যে অভিজাত ও উচ্চবর্ণের কুলীনর৷ ছাড়া এক পত্রী গ্রহণের প্রথা দেখ যায়, 
যাঁদও এ ব্যাপারে কোনো শাস্ত্রীয় 'বাঁধানষেধ ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ- 
বিচ্ছেদ দেখা যায় না। বিধবা [বিবাহ এবং নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ 'হন্দ্ু- 
সমাজে [নাঁষদ্ধ । মুসলমান-সমাজে নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ শান্ত্রসম্মত। 
রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র এবং 'িদেশীর। সাক্ষ্য দিচ্ছেন সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। 
১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইরাজদের কা1শমবাজার কুঠীর সামনে এক মারাঠা ব্রাঙ্মণের 
বিধবা পত্রী সতী হয়োছিলেন।৯২ বাঙালীর জীবন চর্চায় শান্ত, ধীর, স্থির ভাবি 
বিদেশীর৷ লক্ষ্য করেছিল । 'বাঙালী ধনী হয় নিঃশব্দে ; যে দরিদ্যু সে নীরবে 
দারিদ্র বহন করে। বাঙালীর আবেগ সংযত; বিক্ষোভ দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু নীরব । 
তার কৃতজ্ঞতা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত। পাঁরবারক ও ব্ান্তগত জীবনের 
গোপনতা রক্ষায় বাঙালী ক্লা্তহীন। যে-কোনো মূল্যে এ গোপনতা সে 
রক্ষা করে।১৩ 

মুশিদকুলী থেকে মারাঠা৷ আক্রমণের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে শান্ত ছিল। 
মারাঠা আক্রমণের সময় থেকে এ শান্ত ক্ষুন্ন হয়। আঁলবদ্দীর সময় থেকে 
বাংলাদেশে ফাঁকর ও সন্্যাসীদের উপদ্রব শুরু হয়। আস্তে আস্তে এ উপদুব সারা 
বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে । সম্াসী ও ফাঁকিররা সশস্ত্র হয়ে বাংলাদেশে -দস্যুবৃত্তি 
করে বেড়ীত। অনেক সময় গ্রামের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে লুষ্ঠন করত।১: 
গ্রাম বাংলায় জাঁমদাররা এবং শহরে কাজীরা এ যুগে বাংলার বিচার ব্যবস্থা 


১২। ভারতচন্দ্র, গ্রন্হাবল?”, পহঃ ২৪। 
১৩। হাণ্টার, এ, প্রথম খগ্ড, পুঃ ২৬-২৬। 
১৪। সধার কুমার মঘ, এ, প্রথম খন্ড, প?ঃ ৩০১। 


দৈনন্দিন জীবন, সামাজিক জীবন ও নারীজাতির অবস্থা ১৩৫ 


পরিচালন করতেন। দাঙ্গ৷ হলে বা বড় রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বা 
শান্তভঙ্গ হলে এরা অপরাধীদের শাস্তি দিতেন। জমিদার কাজী ও ফৌজদার 
আইন ও শাস্তির রক্ষক। এর৷ নিজেদের খুঁশমত সোজাসুজি বিচার করতেন । 
আসামী বা ফরিয়াদীর পক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজীবীর ব্যবস্থা ছিল না। গুরুতর 
অপরাধ যেমন হত্যাকাও, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে মুসলিম ফোঁজদাঁর আইন 
সরাহ প্রয়োগ করা হত। দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য মুসালম 
আইন এবং "হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু আইন ব্যবহৃত হত। 

চিকিৎসার ক্ষেত্রে হিন্দু বৈদ্য আয়ূর্বেদ শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী হিন্দুদের 
চিকিৎসা করত। মুসলিম হাকিম যুনানী পদ্ধতি অনুযায়ী মুসলমানদের চিকিৎসার 
ভার নিত। এরা ছাড়া অসংখ্য ওঝা, গুনিনূ, সাধু, ফাঁকির মন্ত্র ও ঝাড় ফুকের 
সাহায্যে রোগ নারানে। ও শয়তান তাড়ানোর ব্যবন্থা করত। এগুলি ব্যর্থ হলে 
বাংলার মানুষ প্রার্থনা, উপবাস ও মানত করত। অনেক ক্ষেত্রে চাকৎসা ও 
্রার্থন৷ একই সঙ্গে চলত। নবাব, ওমরাহ এবং ধনী জমিদারদের এক আঁতি ক্ষুদ্র 
অংশ ইউরোপাঁয় চাকৎসকদের সাহায্য পেত।১৫ 

রবার্ট ওরমে এ যুগে বাঙালীর সামাজিক জীবনের অপর এক বৈশিষ্টোর 
দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পাঁথবীর অনেক দেশের চমকপ্রদ 
আঁতাথিপরায়ণতার কথা আমরা জানি । আরব বেদুইন রাস্তায় পাঁথকের সর্বন্থ 
লু্ঠন করে। সেই পাঁথক তার ঠাবুতে তশ্রয় প্রার্থনা করলে নিদ্ধিধায় সে তাকে 
আশ্রয় দেয়। প্রয়োজন হলে প্রাণ দিয়ে আতাঁথকে রক্ষা করে। আগন্তুক 
আঁতাথি সম্পর্কে বাঙালীর সামাজিক ব্যবহার এর ঠিক িপরীত। বাঙালী তার 
স্বদেশবাসী অপরিচিত আঁতাঁথকে আশ্রয় দেয় না। এর একটি সন্ভাব্য কারণ 
হল জাতধর্ম খোয়ানোর ভয়। তার আতাঁথপরায়ণতা, দান ধ্যান সবই তার 
পরিচিত জন, স্বজন ও স্বজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মারাঠা আব্রমণকালে 
(১৭৪২-১৭৫১) বাঙালীর এ সামাজিক আচরণ খুব প্রকট হয়ে ধরা পড়েছিল। 
পশ্চিম বাংলার মানুষ একস্ছান থেকে অনাস্থানে পালিয়ে চলে আসে । অনেকে 
গঙ্গা পেরিয়ে নিরাপদ .হ্ছান কলকাতায় আশ্রয় নেয়। এ সময় বাসম্থান ও 
খাদ্যের অভাবে অনেককে প্রাণ দিতে হয়। বাঙালী রাষ্ট্র বিপ্লবে বিধ্বস্ত আগস্তুক 
স্বদেশবাসীকে আশ্রয় বা আহার দেয়ান। 


১৬। আলেকজান্ডার ডাও, এ, প্রথম খন্ড, প:ঃ ১১৯। 


১৩৬ প্রাকপলাশী বাংলা 


বাঙালীর সামাজিক জীবনের এক উল্লেখযোগ্য দিক হল নৃত্য ও সঙ্গীতের 
প্রাতি অনুরাগ । বাংলার নবাবদের মধ্যে মুশিদকুলী ও আলিবন্দাঁ নৃত্য ও সঙ্গীতের 
প্ঠপোষকত করেনাঁন। তবে আলিবদ্দাঁর ভ্রাতুষ্পুত্ররা সকলেই নৃত্য ও সঙ্গীতের 
সমজদার ছিলেন । এ যুগে বাংলার 'হন্দ্ব ও মুসলমান আঁভজাতরা নৃত্য ও সঙ্গীতের 
পৃ্ঠপোষকতা করেছেন। এজন্য এর! প্রচুর খরচও করতেন। বাংলার হিন্দু 
জমিদারদের মধ্যে নদীয়ার রাজা, বধ মানের রাজারা এবং 'বিষ্ণপুরের মল্লুরাজার 
সঙ্গীত ও নৃত্যের উৎসাহী সমর্থক । এ অময়ে বাংলাদেশে উত্তর ভারতের ক্ল্যাসকাল 
সঙ্গীতের কদর। কৃষ্ণচন্দ্রের শিক্ষক 'বিসরাম খাঁ তাকে হিন্দুম্তানী সঙ্গীত শেখাতেন। 
হিন্দুস্তানী পুপদ ও খেয়ালের সঙ্গে এ যুগের বাংলার আঁত্মক বন্ধন তোর হয়েছিল । 
মল্পরাজাদের রাজধানী 'বিষুপুরে তানসেন পরিবারের এক গায়ক এসে 'বিষুপুর 
ঘরানার সৃষ্টি করলেন। এ'র বংশধরেরা অনেকেই ছিলেন কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের 
বিখ্যাত ওস্তাদ । এ ঘরানার মধ্য দিয়ে হিন্দুস্তানী ক্ল্যাসকাল সঙ্গীতের সঙ্গে 
বাংলার যোগসূত্র স্থাপিত হল। বাংলার আভজাত সম্প্রদায় নৃত্যেরও বড় সমজদার। 
ণসয়ার' থেকে জানা যায় পুরুষদের নৃত্য সামাজিক নিন্দার কারণ হত। কৃষ্ণচন্দ্রের 
দরবারে নৃত্যের শিক্ষক ছিলেন শের মাহমুদ । তান উত্তর ভারতীয় নৃত্য 
কথক শেখাতেন। ঝ্ট্যাভোরনাস ও এডওয়ার্ড ইভ্স উভয়েই পেশাদার নর্তকীদের 
কথা উল্লেখ করেছেন। উৎসবে বা বিশেষ অনুষ্ঠানে এর নৃত্য গীত পাঁরবেশন 
করে জনসাধারণকে আনন্দ দিত ।১৬ 

নানারকম উৎসব, পৃজা ও পাধন, বিভিন্ন ধরণের মেলার অনুষ্ঠান এ যুগে 
বাঙালীর সামাজিক জীবনের অপর 'দিক। ধর্মীয় উৎসবগুলি১৭ ছাড়৷ এ যুগে 
দু'টি ধর্ম সম্পর্কহীন সামাজিক উৎসবের পরিচয় পাওয়া যায়। 'সিরাজুদ্দোলার 
সময়ে “নবারা” বা রাষীয় নৌ উৎসব পালিত হত। সাধারণত বধাকালে রাস্থীয় 
নৌবহরের 'বাঁভিন্ন ধরণের নৌকা যেমন গড়ামরদান, হাতিমরদান, ময়ুরপত্খী, 
মংসমুরখী, মকর মুখী প্রভৃতি সমবেত করে রাস্ীয় দরবার বসানে। হত। রাজধানী 
মুশিদাবাদের গঙ্গারক্ষে এ নো উৎসব পালিত হত। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন 
পাঁলত হত নববর্ষ উৎসব। এ দিন নবাব ও জমিদারদের নজরান দেওয়ার প্রথা 
ছিল। আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যে মিষ্ট বিতরণ ও শুভেচ্ছা বিনিময় হত। অনেক 
সময় এ দিন জমিদারদের পুন্যাহ বা রাজদ্থের বাৎসরিক হিসাব নিকাশ হত। 


৯৬। গ্টান্ভারনাস 'ভয়েজ' প্রথম খন্ড, প?ঃ ৪৩৬ । 
৬৭। ধমঁয় উৎসবের জন্য 'নবম অধ্যায় দেখুন। 
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বাংলার সামাজিক জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হুল বিভিন্ন ধরণের 
মেলার অনুষ্ঠান । এ যুগে চড়কের মেল।, রথের মেলা, বারুনীর মেল৷ এবং বীরভূমে 
কেন্দুলির মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । চড়ক ও রথের মেল। সারা বাংলাদেশে 
হত। অবশ্য প্রবঙ্গে চড়কের মেলা এবং পশ্চিমবঙ্গে রথের মেলার সংখ 
বেশি। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে রাসমেল৷ । বাংলার আঁদবাসী ও সাওতালদের 
মধ্যে বহু উৎসব ও মেলার উল্লেখ দেখা যায়। জার্মানীতে এক সময় এ রকম 
অসংখ্য মেলা ছিল ; সেগুলির বাঁণাজাক ও আঘিক তাৎপর্য অসাধারণ । বাংলার 
জাঁমদাররা এ মেলাগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাংলার সমাজ জীবনে এগুলির 
প্রভাব খুব গৃবুত্বপূর্ণ। মেলাতে নানারকম আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা মানুষের 
দৈনান্দিন জীবনের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে নতুন প্রাণশান্তর যোগান দেয়। 
স্থানীয় পণ্য মেলায় বিক্রি করা যায় ; এতে স্থানীয় কারিগররা উৎসাহ পায়। 
গ্রামের মানুষ সারা বছরের প্রয়োজনীয় আসবাব ও তৈজসপন্র মেলায় কিনতে 
পারে। ব্যবসায়ী ও মহাজনরা বারাজ্যক কাজ কর্মের জন্য লাভবান হন। 
বাংলার মেলাগুল বাঙালীর এ সকল আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন মেটাত। 

নারী জাতির প্রতি দৃষিভারঙ্গ ও ব্যবহার যে কোনো জাতির সভ্যতার মাপ- 
কাঠি হতে পারে। এ যৃগের বাঙালী নারী জাতির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত বলে 
প্রমাণ নেই। গোলাম হোসেন লিখেছেন এ যুগে বাঙালী নারী জাত সম্পর্কে 
শ্রদ্ধা ও সন্তরমপূর্ণ মনোভাব পোষণ করত না। পলাশী যুদ্ধের পর মীরজাফর 
ক্লাইভকে খুশী করার জন্য দশজন সুন্দরী মাঁহলা উপহার 'দিয়েছিলেন।১৮ 
ভেরেলস্টও ঘটনার উল্লেখ করে জানিয়েছেন মহিলার সকলেই 'ছলেন 
সিরাজুদ্দোলার হারেমের। তিনি আরো লিখেছেন প্রাচ্য দেশে পুরুষরা শ্ী- 
লোকদের ওপর কর্তৃত্ব করে এবং অপরাধের শাস্তি দেয়।১৯ তিনি হিন্দু ও 
মুসালম উভয় শ্রেণীর মাহলাদের জন্য পর্দা ও অন্দরমহলের বাবস্থা দেখোছলেন। 
অভিজাত সম্প্রদায়ের মাহলাদের জন্য এ রকম ব্যবস্থা ছিল। ওপরের দুটো 
উদ্ধৃতি থেকে একটা জিনিস পাঁরষ্কার বোঝা যায়। নারীজাতির স্বাধীন আস্ততব 
স্বীকার করা হত না। তাদের মতামতের কোনে মূল্য ছিল না। ক্রীতদাসের 
মত তাদের এক প্রভুর কাছ থেকে অন্য প্রভুর কাছে চালান করা হত। “হিন্দুরা? 
ভ্রীলোকের অধিকার স্বীকার করত না। হিন্দু নারীদের পিতা বা স্বামীর সম্পান্তিতে 


১৬। এঁসয়ার'" দ্বিতীয় খন্ড, প:ঃ ১৯৯ পাদটীকাসহ। 
৯৯। ভেরেলস্ট, “ভউ” পঃ ১৩৮। 


১৩৮ প্রাক-পলাশী বাংলা 


অধিকার ছিল না। শিশুকালে বিবাহ; দ্বামী মারা গেলে পুনাবিবাহের নআাঁধকার 
নেই। এযুগে সতীদাহের ঘটনা কদাচিৎ ঘটত। এ প্রথার ব্যাপকতা কমে 
এসেছিল। সরকারি কড়াকড়ি ছিল ।২* শাস্ত্রীয় বিধানে শিশুর জননী ও 
অন্তঃস্বত্ত। নারীর সহমরণে আঁধকার ছিল ন।। ফলে হিন্দ্র বধবাদের সংখ্যা বেড়ে' 
চলেছিল। শাস্ত্রের বিধানে ও সরকারি নিয়মে চিতাগ্ন থেকে যারা রক্ষা পেত 
তাদের জীবন হত কঠোর ও দুঃখের । তৎকালীন হিন্দু সমাজ এদের কথ 
ভাবেনি । সসম্মানে জীবন ধারণের পথ এদের সামনে খোলা থাকত না। 

ভারতচন্দ্র লিখেছেন একজন সতীনারীর পৃথবীতে একমান্ত অবলম্বন তার 
পতি। বাংলার নারীজাতির জীবন বড় দুঃখের বলে কাবি উল্লেখ করেছেন । 
নারীজাতি সবদাই অন্যের ওপর নির্ভরশীল । 'কস্তু সংসারের বহু মানুষ ও বহু 
কাজের ভার তাদের বইতে হত।২১ বাংলার হিন্দু গৃহবধুদের তান উত্তমা, 
মধ্যম ও অধমা এই তিনভাগ্ে ভাগ করেছেন। 'অহিত কাঁরলে পতি যেব৷ করে 
হিত' তান উত্তমা, হত কৈলে হিত করে আঁহতে আহত, তিনি মধ্যমা, আর 
হত কৈলে আহত করয়ে সেই জন" তান অধমা। পাত প্রাত করে যেই 
অকারণ ক্রোধ' তিনি চঙ্ী। এধুগে বাংলার মুসলমান মাহলাদের অবস্থা তুলনা- 
মূলকভাবে ভাল । পিত৷ ও স্বামীর সম্পত্তিতে তাদের অধিকার ছিল। বিধবা 
বিবাহের বাধা ছিল না। তবে অনেক সময় অতি তুচ্ছ কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ 
'ঘটত। পুরুষ জাতি মাঁহলাদের মর্যাদা ও সন্ত্রম দিত না যাঁদও ইসলামের অনুশাসন 
এ বিষয়ে স্পষ্$। 

এ রকম মানাঁসকতা সত্ত্বেও, ডাও সাক্ষ্য দিচ্ছেন, "ভারতীয়দের নারীজাতি 
সম্পর্কে একট। সন্ত্রমবোধ ছিল যা অন্য কোনোভাবে ব্যাখ্যা কর! যায় না । ভারতে 
হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক নারীজাতিকে পবিল্র মনে করত। সৈনিকরা 
হত্য। ও ধ্বংসের মধ্যে মহিলাদের স্পর্শ করত না। বিঙয়ী সেনাবাহিনী হারেম 
লুষ্ঠন করত না। স্বামীর রন্তে হস্তরঞ্জিত ঘাতকও স্ত্রীর সামনে ভয়ে জড়সড় হয়ে 
পড়ে। ২২ সমাজের অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহার সত্বেও এ যুগের বাংলায় কয়েকজন 
অসাধারণ মাহলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, সাহসে ও ব্যন্তত্বে এ'রা 

+নঃসন্দেহে অনন্যা । এরা হলেন মুশিদকুলীর বেগম, আলিবদ্দীর বেগম, দ্বিতীয় 


২০। স্ফন্যাফটন, এ, পু: ৯৯। 
২১। ভারতচন্দ্র,গ্রপ্হাবলণ' পুঃ ২২২, ২২১। 
২২। তাও, এ, দ্বিতীয়খণ্ড, পু ৭৫। 
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মুশিদকুলীর স্ত্রী দরদান। বেগম, সরফরাজ খাঁর মাতা 'জিন্লাতুম্নেস৷ বেগম, ভগিনী 
নাফিস! বেগম, সরফরাজ খাঁর প্রধান সেনাপতি গওস খাঁর বিধবা পত্রী, নাটোরের 
রানী ভবানী, রাজবল্লভের আত্মীয়৷ কাব ও বিদূষী আনন্দময়ী। “রয়াজের' লেখক 
আিবদ্দীর বেগমকে রাষ্ট্রের সুপ্রম পাঁলটিকাল আফসার বলে উল্লেখ 
করেছেন।২৩ সে ধুগের রাস্ট্রে ও সমাজে অবশ্য এদের প্রভাব তেমন গভীর ব৷ 
ব্যাপক হয়নি । তবে সামান্য হলেও এদের অবদান সমগ্র সমাজের পক্ষে 
তাৎপর্যপূর্ণ ও মঙ্গলকর হয়েছিল। 


২৩। 'রিরাজ, পঃ ৩২৭-৩২৯। 


একাদশ অধ]ায় 


বাংলায় ইউরোপীয় বণিক- সামাজিক জীবন 


১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসি নৌ-সেনাপতি শেভ্যাঁলিয়যার দ্য আলবার্ট বাংলাদেশে 
এসেছিলেন। তান লিখেছেন ইউরোপীয় বাঁণকর৷ বাংলাদেশে গঙ্গাতীরে 'তিনাঁট 
সুন্দর শহর গড়ে তুলেছে । এ তিনটি শহর হল ইংরাজদের কলকাতা, ফরাসিদের 
চন্দননগর এবং ওলন্দাজদের চু্চুড়া । দিনেমাররা এসময়ে বাংলাদেশে ছিল না, 
আর বেলজিয়ামের অস্টেও কোম্পানীর বাকিবাজার কুঠীর কৃথ৷ তার বর্ণনায় নেই। 
তার মতে বয়সে কানিষ্ঠতম হলেও গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত কলকাতা তিন নগরীর 
মধ্যে সবচেয়ে এখ্র্যশালী।১ এর দুটি কারণ হল কলকাতার সুবিধাজনক 
ভৌগলিক অবস্থিতি এবং বাংলাদেশে ইংরাজদের বিনাশুক্ষে বাঁণজ্যের আঁধকার । 
বিনাশুক্ষে বাণিজ্যের অধিকার ইংরাজ ইস্ট ইয়া কোম্পানী এবং কোম্পানীর 
কর্মচারীর সমান ভাবে ভোগ করত। ফরাসি ও ওলন্দাজর৷ এজন্য এদের সঙ্গে 
প্রাত্দবন্দ্রিতায় পেরে ওঠোঁন। বাংলাদেশে ইউরোপীয় বাঁণজ্যের প্রধান ঘণাট 
কাঁশিমবাজার, ঢাকা, জগাঁদয়াতে তিন কোল্পানীরই বাণিজ্যকুঠী ছিল। এসময়ে 
বাংলাদেশে পর্তুগীজদের বাণিজা নেই বললেই চলে । এর! দেশী বিদেশী 
সৈনাবাহনীতে সৌনকের কাজ করত; রাধুনী ও পাঁরচারকের কাজ পেত 
ইউরোপীয় উপনিবেশ গুলতে। ইউরোপীয় কোল্পানীগুলিতে চাকার এবং 
সামান্য ছোট খাট ব্যবসা অনাদের জীবিকা অর্জনের উপায় হত। বাকীর৷ দসুযুবৃত্তি 
করে জীবন কাটাত। এ যুগে ইউরোপীয় উপানবেশগুলির সমৃদ্ধির আর একটি 
এীতহসিক কারণ হল বাংলাদেশে মারাঠা আক্রমণ, মারাঠা আৰ্ুমণের ধাক্কায় 
কলকাতাতে অনেক ধনী পাঁরবার, কারগর, তাতি এবং নানারকম বৃত্তিধারী 
ব্যস্ত আশ্রয় নিয়েছিল। চন্দননগরর এবং চুপ্চুড়ার ক্ষেত্রেও একই রকম পরিবর্তন 

৯। দ্য আলবাটণজার্ণাল', এস. সি. ছিল, "ঁ্র ফ্রে্ মেন ইন বেঙ্গল", পৃঃ ১-৩। এ যুগে 
(১৭০০-১৭৫৭) ইউরোপণয় বাঁণকদের মধ্যে দিনেমারদের ভুমিকা নগণ্য । ১৭১৪ এান্টাব্দে 
& দিনেমার ডাঙ্গার় (বতঁমান গোদরপাড়া, চন্দননগর) বাঁশিজাকুঠী ছেড়ে তারা তামিলনাড়ুর 
্রাকভারে চলে যায়। ১৭৫৫ প্রণস্টাব্ে শ্রী'রা মপ-রে এসে নতুন “করে বাঁণাক্রটক উপানবেশ স্থাপন 
রে। বেলার্জয়ামের অস্টে্ড কোম্পান" ব্যারাকপ:রের কাছে বাঁকবাজার কৃঠী শ্থাপন করে 
প্রাম় দশ বছর বাংলায় বাণিজ্য করোছল (১৭২০-১৭৩৩)। সংখ্যায় এরা খুবই নগণ্য । 


অন্যান্য ইউরোপশরদের সঙ্গে এদের সম্পক" খুব খায়াপ 'ছিল। প্রায় 'বিচ্ছিব অবস্থার 
বাংলাদেশে তারা দিন কাঁটয়োছল । 


বাংলায় ইউরোপীয় বাণক- সামাজিক জীবন ১৪১ 


লক্ষ্য করা যায়। মারাঠা আকুমণে পর্যন্ত পশ্চিম বাংলার মানুষ ইউরোপীয় 
উপনিবেশগুলিকে নিরাপদ আশ্রয় মনে করেছিল । 

ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-১৭৬৩) শুরু হওয়ার আগে বাংলাদেশে 
ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ দেখ! দেয়নি। বাংলার নবাবরা 
ইউরোপীয়দের সম্পর্কে বরাবরই সজাগ ছিলেন। তাদের সামরিক শান্তও নেহাত 
কম ছিল না। তারা ইউরোপীয়দের স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন ইউরোপে 
শনুতার সূত্র ধরে বাংলাদেশে তাদের মধ্যে কোনোরকম সংযর্ষ ঠারা সহ্য করবেন না। 
১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ রাজকীয় নৌবহর একখানি ফরাসি জাহাজ আটক করে- 
ছিল। নবাব আলিবদ্দার আদেশে ইংরাজরা এ জাহাজ ফেরত দিতে বাধ্য হয়। 
প্রাক*পলাশী যুগে ইউরোপীয়রা বাংলার রাজশান্তকে সমীহ করত । শতাব্দীর 
শুরুতে ইউরোপে স্পেনীয় উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয় (১৭০২-১৭১৩)। ইউরোপে 
ইংরাজ ও ফরাসিরা এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে । বাংলাদেশে কিন্তু কোনো অঘটন 
ঘটেনি। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের মধ্যে সম্পর্ক মন্দ 
ছিল না। বাঁণাজ্যক প্রাতিদ্বান্দ্রতা ও ঈর্ষা ছিল ; মাঝে মাঝে পলাতকদের প্রশ্ন 
নিয়ে তিন কোম্পানীর মধ্যে সম্পর্ক তিস্ত হত। অস্টেও কোম্পানীর বিতাড়ন 
প্রচেষ্টায় ফরাঁসির ইংরাজ ও ওলন্দাজদের সঙ্গে যোগ দেয়নি । তবুও ইউরোপীয়- 
দের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব দেখা যায়। বা'ণিজ্যকুঠীগুলিতে একে অনোর 
সাহায্য নিত। অসুখ বিসুখে ডান্তার ও ওষুধ 'দয়ে সাহায্য করা৷ এবং টাকা ধার 
দেওয়া চলত। রাস্ট্রবিপ্রবে এক কোম্পানী আর এক কোম্পানীকে রক্ষা করার 
চেষ্টা করত। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা দখলের পর 'সিরাজুদ্দোল্লা ঢাকাতে 
ইংরাজ বাণিজ্য কুঠী দখলের নির্দেশ দেন। এ সময় ফরাসিরা ইংরাজদের যথেষ্ট 
সাহায্য করেছিল। ইংরাজ ইস্ট ইয়া কোম্পানীর লোকেরা ওলন্দাজ ও 
ফরাসিদের মাধ্যমে দেশে টাক। পাঠাত। তাছাড়া অন্যান্য বাঁণাজ্যক সহযোগিতার 
প্রশ্নও উঠত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে এদের মধ্যে সম্পূর্ক ছিল। 
১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ সম্পর্ক ক্ষু্ব হতে শুরু করে । এ বছর দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ 
ও ফরাসিদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হল । সমুদ্র বক্ষেও প্রসারিত হল এ সংঘর্ষ। বাংলায় 
অবশা ইংরাজ ও ফরাদিদের মধ্যে কোনো সংঘর্ষ হয়ান। এক অস্বস্তিকর 
শনরপেক্ষতা দুই জাতির মধ্যে বহাল ছিল। এ যুগে ফরাসির৷ নয়- ইংরাজদের 
বড় বাঁণাঁজাক প্রাতদ্বম্দ্ী হল ওলম্দাজরা। বিহারে গোরার ব্যবসা নিয়ে মাঝে 
মাঝে এদের মধ্যে তিন্ততার সৃষ্টি হত। এ তিন্ততা ও বিরোধ অবশ্য কখনো 


১৪২ প্রাক-পলাশী বাংল৷ 


সংঘর্ষের রূপ নেয়ান। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের শুরুতে ইরাজ ও ফরাপসিদের মধ্যে 
অস্বাস্তকর নিরপেক্ষতার শেষ হল, ১৭৫৭ শ্বীষ্চান্দের ২৩শৈ মার্চ ক্লাইভ চন্দননগর 
অধিকার করলেন । 

প্রাক্পলাশী যুগেই তিন কোম্পানীর শহর, দু, হাসপাতাল, চার্চ সবই 
গড়ে উঠেছে। তিনটি দুর্েরই নির্মাণ কাজ শেষ। এ তিনটি দুর্গ হল ফোর্ট 
উইীলিয়ম, ফোর্ট অরালও এবং ফোর্ট গুস্তাভাস। তিনাটি শহরই এযুগে দ্রুত 
গড়ে উঠছে । এদেশী বাণক, মহাজন, কারিগর, ঠাতি, মজুর ও নানারকম 
হাতের কাজ জানা লোক এ শহরগুলতে ভিড় বাড়াচ্ছে। শতাব্দীর শুরুতে 
কলকাতার লোকসংখ্যা পনেরে। থেকে কুড়ি হাজার, পলাশী যুদ্ধের আগে এক 
লাখ । চন্দননগরের লোক সংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে। ডুপ্লের সময়ে এ শহরের 
লোকসংখ্/ দাঁড়ায় প্রায় এক লাখের কাছাকাছি।২ শুধু চুণ্চুড়ার লোকসংখ্যা 
কিছুটা কম। এধুগের কলকাতা গড়ে উঠেছিল খানিকটা এলেমেলোভাবে । তার 
গড়ে ওঠায় পরিকম্পনার ছাপ মেলে না। কলকাতায় ভাল রাস্তা, জলসরবরাহের 
ব্যবস্থ৷ বা নর্দমা ছিল না। বিলাতে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে সচেতন। 
রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য তারা কলকাত৷ কাউন্সিলকে লিখেছিলেন । এর উদ্দেশ্য 
হল বাংলার মানুষকে কলকাতার দিকে আকৃষ্ট করা। শুধু রাস্তাঘাট নয়, 
কলকাতার স্বাস্থ্য ও শাস্তিশৃঙ্খল। রক্ষার জন্য কলকাতার কর্তৃপক্ষকে তার নির্দেশ 
পাঠিয়োছলেন । কলকাতার কলেক্টর মহল্লায় ঘুরে অধিবাসীদের আভযোগ 
দূর করার নির্দেশ পান। এসমস্ত কছুর পেছনে একটাই উদ্দেশ্য__ 
কলকাতায় লোকসংখায ও কাজকর্ম বাড়লে কেম্পানীর আয় বাড়বে । একই 
উদ্দেশ্য নিয়ে চন্দননগরে ডুপ্লে শহর সংস্কার করেছেন । রাস্তাঘাট তৈরি 
হল। পণ্টাশ থেকে ষাটজন রোগী গ্রহণ করতে পারে এমন হাসপাতাল গড়ে 
ওঠল। সারা শহরে দু হাজার পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছিল এ সময়ে । অনেক- 
গুল সুন্দর সুন্দর বাগান, মন্দর, ঘাটও গড়ে উঠল।৩ কলকাতা ও চন্দননগরের 
মত চুশ্চুড়ার উন্নাত হয়নি, তবে রাস্তাঘাট ও. বাড়ি তোর হয়েছিল যথেষ্ট । 
হ্যামিলটন চুশচুড়াতে ওলন্দাজ কোম্পানীর কর্মচারীদের গঙ্গাতীরে সুন্দর সুন্দর 
বাসভবন দেখোঁছলেন। আর দেখোঁছলেন ইঞ্টক নিমিত কোম্পানীর বিশাল 
গুদাম ও ফ্যাক্টীর। এ শহরগুঁলির এক সাধারণ বৈশিষ্টা হল বহু জাতি ও ধর্মের 


২ই। কালচরণ কমকার, চন্দননগর রেট ডশ্লে” পে ১৬৮ । 
৩। এ, পু ১৬৮। 


বাংলায় ইউরোপীয় বণিক- সামাজিক জীবন ১৪৩, 


1মলনস্থল এগুলি__বিশ্বজনীন শহর? তিনটি শহরেই বসতি স্থাপন করল 
হন্দু, মুসলমান, আর্সেনীয়, ইহুদি, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী মানুষ । বহু জাতি ও 
উপজাতির আবাসস্ছল হল এগ্ীল। মাড়োয়ার, পতুণগীজ, বাঙালী, ইংরাজ, 
ফরাসি, ওলন্দাজ, আর্মেনীয়, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী, মোগল, পাঠান বিভিন্ন উদ্দেশ্য 
নয়ে আধুনিক সভ্যতার সূন্নপাত করল এ শহরগুঁলতে । বাংল। তথা ভারতবর্ষের 
আধূনিকীকরণের যজ্ঞবেদী রচিত হল । 

ইউরোপীয় কোম্পানীগুল তাদের বাঁণিঁজ্যক কাজকর্মের জন্য স্বদেশ থেকে 
কর্মচারী নিয়ে আসত ।॥ এদেশের ভাষা রীতি-নীতির সঙ্গে পারচয় না থাকার 
জন্য এদের অনেক রকম দেশীয় কর্মচারীর প্রয়োজন হত। এর হল দোভাষী, 
মুক্সী, বেনিয়ান, সরকার, গোমস্তা প্রভৃতি । এরা এদেশী ও বিদেশীদের মধ্যে 
যোগসূত্র রক্ষা করত। এছাড়াও এদের সঙ্গে থাকত বহু ধরণের এদেশী কর্মচারী 
সাহস, রাধূনি, চাকর, বেহারা, মালি, পিওন প্রভতি। ইউরোপীয় কোম্পানী- 
গুলি তাদের কর্মচারীদের যথেষ্ট বেতন দিত না। ইংরাজ ঈস্ট ইয়া কোম্পানীর 
একজন রাইটার সব মালয়ে বাষিক তিন শত টাকা বেতন পেত। কলকাতা 
কাউর্সলের একজন সদস্যের বাষিক বেতন হত দু হাজার টাকা । তবে একথা 
ঠিক বেতন ছাড়াও কোম্পানীর কর্মচারীরা নানা রকম সুযোগ সুবিধা পেত। 
ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ কোম্পানীর ইউরোপীয় কর্মচারীরা সকলেই ব্ান্তগত 
ব্যবসা করার সুযোগ পেত। শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ফরাসী কোম্পানীর কর্ম- 
চারীরা এবং চতুর্থ দশকে ওলন্দাজর৷ ব্যন্তি্ত ব্যবসা করার আঁধকার পেয়েছিল । 
ইংরাজ কোম্পানীর সমস্ত ইউরোপীয় কর্মচারী- রাইটার থেকে গভর্ণর, সেনা- 
বাহিনীর লোক, যাজক ও ডান্তারর সকলেই ব্যান্তগত ব্যবসা করার অধিকার 
পেয়েছিল। এছাড়া ব্যবসায়ের লাভের ওপর এরা কমিশন পেত। বাসস্থান, 
আহার, পারচারক, ধোলাই, জলের জন) নানা রকম ভাতা নিদিষ্ট ছিল । ইংরাজ 
কোম্পানীর কর্মচারীরা ছমাস অন্তর বেতন পেত। তাদের অন্যান্য আয় এত 
বোশ হত নিয়মিত মাঁসক বেতন না হলেও কোনো অসুবিধা হত না। সব 
মিলিয়ে ইউরোপীয়র৷ এদেশে কম রোজগার করত না। 

ইংরাজ কোম্পানীর কর্মচারীর! এপ্রেশ্টিস্‌ বা রাইটাররূপে বাংলাদেশে আসত। 
অনেক গভর্ণর আসতেন সরাসার ইংল্যাও থেকে নিয়োগপন্র নিয়ে । কোম্পানীর 
চাকার পেতে হলে ন্যুনতম যোগ্যতা হল বয়স কমপক্ষে ষোলে৷ বছর এবং গণিত 
ও বাণিজ্যিক হিসাবে কিছু জ্ঞান। উচ্চ কর্মচারীদের টাকার জামিন নিয়ে চুক্তি- 


১৪৪ প্রাক-পলাশী বাংলা 


পত্র সই কারিয়ে (০০৬৩৪) চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কর্মচারীদের মধ্যে 
বিভিন্ন স্তর হল রাইটার, ফ্যাক্টর, জুনিয়র মার্চেট ও লিনিয়র মার্চেট। এরা 
সকলেই পদোন্নীতির মাধ্যমে কাউ্সিলের সদস্য ও গভর্ণরও হতেন একজন 
রাইটার পাচ বছর কাজ করার পর ফ্যান্তর, আরে তিনবছর পর জুনিয়র মার্চেন্ট 
এবং আরো তিন বছর জুনিয়র মার্চেন্ট হিসাবে কাজ করার পর 'সানয়র মার্চেন্ট 
হত। কোম্পানীর চাকরিতে পদোন্নতির একমান্র মাপকাঠি সিনিয়ারিটি। 
কোম্পানীর কর্মচারী ছাড়৷ এযুগে বাংলাদেশে আরো দু ধরণের ইউরোপাঁয়দের 
সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এর৷ হল স্বাধীন বাঁণক ও বেআহীন বাঁণক (00010067)। 
স্বাধীন বণিকরা কোম্পানীর লাইসেন্স নিয়ে বাংলাদেশে ব্যবসা করতে আসত। 
এর৷ আস্তঃপ্রাদেশিক ও এশীয় বাণিজ্যে অংশ নিত। বেআইনি বাঁণকরা 
কোম্পানীর অনুমতি ছাড়াই এদেশে ব্যবসা করতে আসত। কোম্পানীর 
ইউরোপীয় বাঁণজ্যে ভাগ বসাত। ইংরাজ ঈষ্ঠ হওয়া কোম্পানী এদের ওপর 
[ছল খড়াহস্ত । ধর! পড়লে এদের বন্দী করে দেশে ফেরত পাঠানো হত। 

কোম্পানীর কর্মচারীরা এযুগের বাংলার ইউরোপীয় সমাজে অভিজাত। এরা 
নিজেদের বণিক মনে করত । কোম্পানী ও নিজেদের ব্যন্তগত ব্যবসা পরিচালন 
করা এদের প্রধান কাজ। ধনী হয়ে দেশে ফিরে স্বচ্ছল ভদ্রলোকের জীবন- 
যাপনের আশাতে মাত্র পনেরে৷ কুঁড় বছরের জন্য এরা ভারতে আসত । তবুও 
এদেশ প্রথমে তাদের ভাল লাগত না। স্বদেশ ও সমাজ ছেড়ে এত দূরে আসার 
জন্য স্বভাবতই তাদের মনের ওপর চাপ সৃষ্টি হত। এদেশের:জলবায়ু, বিশেষত 
গ্রীষ্ম ও বর্ষা, ইউরোপীয়রা পছন্দ করত না। নানা রকম রোগের ভয়ে এরা সব 
সময় সন্ত্রস্ত থাকত। শীতের দেশের লোক বিদেশীর।, গরম পড়লে প্রচণ্ড কষ্ট 
পেত। অনেকে গরম পড়লে বারাসাত ও চুণ্চুড়ায় পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা 
করার চেষ্টা করত। যারা সদ্য ইউরোপ থেকে আসত তাদের কাছে প্রথম বর্ষা 
অনেক সময় মারাত্বক হয়ে দেখ! 'দিত। বর্যাকালে ইউরোপীয়দের মধ্যে মৃত্যুর 
হার বেশি দেখা যেত। 

ওলন্দাজ নাবক স্টযাভোরিনাসের লেখা থেকে চু'চুড়ার ওলন্দাজদের দেনাম্দিন 
জীবনের জনেকখান পারিচয় পাওয়া যায়।ৎ সকাল পাঁচটায় শয্যা ত্যাগ 
তারপর প্রাতঃরাশ। দুপুর পর্যস্ত কাজ। তারপর মধ্যাহ ভোজন এবং দিবানিদা 


৪) ল্ট্যাভো নাস, এ প:ঃ ৫৯। 
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বিকাল চারটে পর্যন্ত । বিকাল চারটে থেকে ছটা আবার কাজ । ছটা থেকে রান্নি নটা 
পর্যন্ত বিশ্রাম। নটায় নৈশ ভোজ এবং রান্র এগ্ারোটায় শহ্যাগ্রহণ। দেনন্দিন 
জীবনের এই ছকের সঙ্গে ইতরাজ ও ফরা'সিদের অদ্ভুত মিল । সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল 
'দিবানিদ্রা। পার্থক্যটুকু সামান্য বলা চলে । কলকাতার ইংরাজদের 'দিন শুরু হত 
সকাল ছটায় প্রার্থনার মধ্য দয়ে । তারপর প্রাতঃরাশ । সকালে কাজের সময় নটা 
থেকে বারোটা । দুপুরে মধ্যাহ ভোজ ও 'দিবানদ্রা । প্রয়োজন হলে বিকালে দু এক 
ঘণ্টা কাজ।« সাধারণত জুনিয়ররা এসময় কাজ করত। রান্লি আটটায় নৈশ 
ভোজ, প্রার্থনা এবং এগ্রারোটার মধ্যে শহ্যাগ্রহণ, দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে 
দুর্গের দরজাও বন্ধ হয়ে যেত। ওপরের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে ইউরোপীয়রা 
বাংলাদেশে সকাল বিকাল কাজ করত ; দুপুর ও সন্ধ্যাবেলা বিশ্রামে কাটাত। 
সাধারণত ইউরোপ থেকে জাহাজ এলে এদের কাজের চাপ পড়ত আবার জাহাজ 
ফিরে যাবার সময় হলে কাজ থাকত। জ্াহাজগুলে জুন থেকে আগষ্ট মাসের 
মধ্যে বাংলায় আসত ; আবার নভেম্বর থেকে জানুয়ারীর মধ্যে এদেশ ছেড়ে চলে 
যেত। ইউরোপীয় কর্মচারীদের বছরে ছমাস বেশি কাজ করতে হত। অন্য 
সময় তারা কোম্পানীর রুটিন কাজ- ক্রয় বিক্য় নিয়ে থাকত। কোম্পানীগুলির 
রপ্তানিযোগ্য পণ্য কেন৷ এবং আমদানী করা পণ্য 'বাক্রি করাই 'ছিল তাদের প্রধান 
কাজ। অপর কাজ হল হিসাব রাখা? কোম্পানীর কর্মচারীরা পণ্য ক্রয় বিক্রুয়ে 
অবৈধভাবে অর্থোপার্জন করত। পণ্য ক্লয়ের জন্য ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি 
এদেশীয় বাঁণকদের সঙ্গে চুত্তিবদ্ধ হত (17১50307570) । কর্মচারীরা নিজেদের 
বেনিয়ান ও 'গোমস্তাদের সঙ্গে এ চুন্তি করে কমিশন নিত। তাছাড়৷ এদেশীয় 
বাঁণকরা পণ্য সরবরাহ করার পর মূল্য নির্ধারণে তাদের হাত থাকত। এসময়ও 
তারা বনিক, পাইকার ও দালালদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করত। 
ইউরোপীয় বাঁণকরা বিকাল ও সন্ধ) বেল নানারকম আমোদ-প্রমোদ ও 
সামাঁজক মেলামেশায় কাটাত। তিন উপাঁনবেশের ইউরোপপীয়দের কাছেই 
নৌকা] নিয়ে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল। অনেক সময় ছুটির 
দিনে কলকাতার ইংরাজদের বেশির ভাগই একসঙ্গে নৌকাবিহার করত। 
গভর্ণর ও কাউীক্সলের সদস্যরা এরকম নৌকাবিহারে অংশ নিত। শিকার ও মাছ 
ধরা এদের অবসর যাপনের অন্য দক। কলকাতা শহরের আশে পাশেই শুয়োর 


&। কনসালটেশনস- ২২শে আগন্ট, ১৭৫৪, ডেসংপ্যাচ টু দি কোট, ৭ই ডিসেম্বর, ১৭৫৪ । 
১০ 
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ও লেপার্' ঘুরে বেড়াত। 'শিকারীদের শিকারের জন্য বেশিদূর যেতে হত না। 
নানারকম পাঁখাশকার এদের অবসর বনোদনের সহায় হত। 'বিকালবেলা 
অনেকে পালাঁক ও চাইসে' নিয়ে বাগান ও মাঠে ঘুরে বোঁড়য়ে সময় কাটাত। 
কলকাতা, চন্দননগর ও চু"চুড়াতে ঘরে বেড়ানোর মত অনেকগুলি মাঠ ছিল। 
' কলকাতার উত্তরাদকে বাগবাজারে পোঁরনের বাগান কোম্পানীর কর্মচারীদের 
আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলার জন্য ব্যবহৃত হত।৬ কোম্পানীর পক্ষ থেকে এজন্য 
এখানে থাকার ঘর, পিশড় ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হয়োছিল। বহু 
ইউরোপীয় বাঁণক এসব কিছুই না করে মদের দোকানে গণ্প গুজব করে আর 
জুয়া খেলে সময় কাটাত। মিসট্রেস ডমিংগো এ্যাশের "পারলারে' অনেকের 
সাঙ্গ বিনোদন হত। 
ইউরোপীয় বণিকরা তিনটি শহরেই চার্চ বানিয়োছল। কলকাতার সেন্ট 
আযান, চন্দননগরে সেন্ট লুই এবং চুসচুড়ায় পুরাতন ওলন্দাজ চার্চ। সকলেরই জানা 
ইংরাজ ও ওলন্দাজর৷ প্রটেস্টাণ্ট মতাবলম্বী আর পর্তুগীজ ও ফরাঁসরা ক্যার্থালক 
মতের সমর্থক । কলকাতায় পর্তৃগীজদের একটি রোমান ক্যাথালক চার্চ ছিল। 
কোম্পানীগুলির ইউরোপীয় কর্তারা কর্মচারীদের নৈতিক ও ধর্মজীবনের ওপর 
নজর রাখতেন । প্রতি উপাঁনবেশ ও বাণিজা কুচীতে ধর্মযাজক রাখার নির্দেশ 
ছিল। ইংরাজরা আবার শিক্ষক রাখার ওপর জোর দিত। ধর্মযাজকদের কাজ 
হল সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা পরিচালনা করা, রবিবারের 'বিশেষ প্রার্থনা সংগঠিত 
করা, তরুণদের ধর্মোপদেশ দেওয়া, বাণিজ্য কুঠীতে ঘুরে ঘুরে ইউরোপীয়দের 
ধর্ম পথে রাখা । বিবাহ দেওয়া ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা এদের অন্যান্য কাজ । 
এসময় প্রায়ই ধর্মযাজকের পদ শূন্য থাকত। সেক্ষেত্রে গভর্ণর বা তার মনোনীত 
প্রাতীনাঁধ প্রার্থনা পাঁরচালনা করতেন। ইংরাজ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ প্রার্থনায় 
যোগদান করার ওপর খুব জোর 'দিতেন। রবিবারের প্রার্থনা অনেকটা রাস্থীয় 
উৎসবের মত হত। চার্চের প্রার্থনা সামাজিক মেলামেশা এবং মহিলাদের সঙ্গে 
অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ এনে দিত। কলকাতার ধর্মযাজকরা রোমান ক্যাথলিক 
পরৃগীজদের প্রটেস্টান্ট ধর্ন মতে দীক্ষিত করার চেষ্টা করতেন। মিশনারী 
িয়েরনাগ্ডার “সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অব ক্রিশ্চিয়ান নলেজের' অর্থানৃকুল্যে 


৬1 ১৭৪৬ প্রণষ্টাব্দ থেকে এ বাগান খুব কমই ব্যবহৃত হত। ১৭৫২ নাগাদ এর ভগ্নদশা । 
ইংরাজ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানশ বাগান 'বাকির সিদ্ধান্ত নেয়। হলওয়েল ২৫০০ টাকায় বাগান 
দিনে নেন ডাঁরউ. এইচ. কেয়শী, "গুড ওজ্ড ডেজ অব অনারেবল জন কোম্পানণ' ৬ম খন্ড, 


পুঃ৪৬। 
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কলকাতায় এরকম চেষ্টা চাঁলয়েছিলেন। সাধারণভাবে ধর্মযাজকরা এযুগে 
বাংলাদেশে ইউরোপীয় সংস্কাতির ধারক ও বাহক । জ্ঞানের দীপশিখাটুকু তারাই 
জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। 

এ সময়ে ভারতবর্ষের ইউরোপীয়দের ধর্ম জীবন সম্পর্কে চলতি রসিকতা হল 
ওরা আসার পথে উত্তমাশ৷ অন্তরীপে ধর্ম রেখে আসে ; ফেরার পথে ওখান থেকে 
তুলে নেয়। তাদের ব্যান্তগত ধর্মজীবন যাই হোক না কেন বিদেশী বাণকদের 
এ সময়কার ধর্মজীবনের এক উজ্জ্বল দিক হল পরধর্ম সাহষুতা । আলেকজাগার 
হ্যামিলটন কলকাতার ধর্মজীবনের পারচয় দিতে গিয়ে একথা উল্লেখ 
করেছেন।৭ তিনি লিখেছেন কলকাতার ইংরাজর৷ সকল ধর্মমতকে সহ্য করে । 
একমান্র ব্যতিক্রম হল প্রেসবিটোরয়ান ধর্মমত। রোমান ক্যার্থালকরা তাদের চার্চে 
পুতুল সাঁজয়ে রাখে ; হিন্দুরা প্রতিমা নিয়ে শোভাযান্া বের করে। ইসলাম 
ধর্মাবলম্বীদেরও ধর্মাচরণে কোন বাধা নেই। চন্দননগরে দ্য আলবার্ড এরকম 
ধর্মীয় সহনশীলত৷ দেখেছিলেন। এখানে রোমান ক্যার্থালক ছাড়া ক্যাপুচিন ও 
জেসুইটদের চার্চ তান দেখোঁছলেন। তার লেখায় হিন্দুদের প্যাগ্দোডা বা 
মান্দরের উল্লেখ আছে, বহু জাতি ও ধর্মের মিলনস্থল এগুলি । তার 'জার্ণালে' 
পর্তুগীজ, আমেনীয় ও মুরদের কথা উল্লেখ করতে ভোলেননি ।৮ এ যুগে ধর্মীয় 
অসাহফুতার এক টি মান্ত নজির আছে । ১৭৫৭ শ্বীষ্টাব্চে ইউরোপীয় যুদ্ধের পট- 
ভূমিকায় কলকাত৷ কাউন্সিল তাদের উপনিবেশে পতুগীজ রোমান ক্যাথালকদের 
ধর্মাচরণের ওপর কিছু কিছু বিধানষেধ আরোপ করেছিল । রোমান ক্যাথালক 
যাজকদের কলকাতায় থাকতে দেওয়। হবে না বলে জানিয়ে দেওয়৷ হয়। সহধর্ী 
ফরাসী রোমান ক্যাথালকদের পর্তুগীজরা সাহায্য করতে পারে এ আশঙ্কাতে 
কাউীক্সল উপরোক্ত ব্যবস্থা নিয়োছল । 

তিনাট বিদেশী উপনিবেশের আর এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এদের মধ্যে 
যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা (117889 [27708 )1 এ ভাষ হল খাঁনকট৷ বিকৃত 
পরুগীজ। পর্তুগীজ কলকাতার কথ্য ভাষা । ইংরাজ ইস্ট ই্ডয়৷ কোম্পানীর 
চাকার 'নয়ে যার কলকাতায় আসত তাদের সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে 
[কিছুটা পর্তুগীজ ভাষা. শিখতে হত। তিনটি উপনিবেশের মধ্যে যোগাযোগ 
ও ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে কথাবাতায় পত্'গীজ ব্যবহৃত হত। এ যুগের 


৭। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন, “ভয়েজ ট; দি ইস্ট ইশ্ডিজ', ২ থণ্ড, পৃঃ ১৩-১৪। 
৮। এস. সি. হিল, &, প:ঃ ১৪-১৫। 
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কলকাতায় ইংরাজ ও পাঁরচারকদের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা পর্তুগীজ ৮ বিদেশী 
বাঁণকরা এদেশের ভাষা শেখার চেষ্টা করত। ইস্ট ইয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ 
নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে তার কর্মচারীদের হিন্দুস্থাঁন ও ফারসী শেখার জন্য 
উৎসাহিত করত । এরা অনেকে 'হন্দুস্তানি রপ্ত করত কিন্তু ফারসী শেখা সহজ 
হতনা। কলকাতায় এ যুগে ফারসীর ভাল শিক্ষক ছিল না। ভাল শিক্ষকের 
অভাবে এ ভাষা আয়ত্ত করতে অনেক সময় লাগত । 


এ যুগের কলকাতার রাস্তাঘাট, ঘর বাঁড় ইউরোপীয়দের মনঃপ্ত হত না। 
প্রায়ই রাস্তা ঘাটে মানুষ ও পশুর শব পড়ে থাকত। নর্দমা থাকত সব সময় 
আবর্জনাপূর্ণ। শহরগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। 
গরমের দিনে পাখা ও খসখসের বাবস্থা তখনো হয়নি । ইংরাজ কোম্পানীর 
রাইটাররা দুর্গের মধ্যে লভ্‌ রোতে থাকত। প্রথম দিকে একসঙ্গে খাওয়।, থাকা, 
প্রার্থনা-_অনেকটা অক্সফোর্ডের কলেজ জীবনের মত। লভ রো* (এ যুগের 
রাইটার্স 'বাল্ডংস্‌) ছিল অস্বাস্থ্যকর ও স্যাতসেতে । বাংলাদেশে ইউরোপীয় 
কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রথম থেকেই বিলাস ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের দিকে 
ঝু'কত। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইংরাজ কোম্পানীর ব্যয় সঙ্কোচের জন্য সাধারণ 
খাবার টোবল উঠে গেল। সবশ্রেণীর কর্মচারী ভদ্রলোকের জীবন যাপনে 
আগ্রহী হল। কর্মচারীরা বিশেষ করে বিবাহিতরা ভাড়৷ বাড়িতে থাকা শুরু 
করল। প্রত্যেকে পালাঁক, ঘোড়া, ক্রীতদাস, চাকর, প্রচারক রাখতে লাগল । 
এ সময় কলকাতা কাডীক্সলের গভর্নরের চাকরের সংখ্যা আশি। উচ্চপদচ্থরা 
সঙ্গে তরবার রাখত। অনেক সময় সামাজিক সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্নে ডুয়েল 
লড়ত। এমন আড়স্বরপূর্ণ জীবন যাপন করত যা তারা দেশে কম্পনাও 
করতে পারত না। এদের জীবনযান্রার মান স্বদেশের সমসামাজিক 
মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের তুলনায় নিঃসন্দেহে উপ্চু ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। 
ইংরাজ কোম্পানীর কর্মচারীরা আবার নিজেদের পদমর্যাদা সম্পর্কে বড় বোঁশ 
সচেতন । এর 'বিন্দৃমান্ত ক্ষুল্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত। 
কোম্পানীর বহুস্তর বিশিষ্ট চাকরিতে ফ্যা্্রর৷ সার্জনদের ওপর মর্যাদা পেত। 
এ সময় এক জন সার্জনের স্ত্রী ফ্যান্টরের স্ত্রীর আগে চার্চে আসন নিয়োছিলেন বলে 


৯। পুরাতন ফোর্ট উইলিয়মে_ বর্তমান জেনারেল পোস্ট অফিস, 'রিজাভ" বাক ও রেল 
আঁফস__উত্তর ও দাঁক্ষণ রকের মধ্যে সার সার ঘর লভ্‌ রো নামে পাঁরচিত ছিল । রাইটাররা এখানে 
খাকত। 


বাংলায় ইউরোপীয় বাঁণক-__সামাজিক জীবন ১৪৯ 


এঁ ফ্যাক্টর কাউন্সিলের কাছে লাখিত অভিযোগ এনেছিলেন । এখানে মীমাংসা 
না হলে তান ব্যাপারটি বলাতে কর্তৃপক্ষের কাছে 'িনয়ে যাবেন বলে শাঁসয়ে- 
ছিলেন। ইংরাজ কর্মচারীদের বিলাস আড়ম্বরপূর্ণ জীবন কর্তৃপক্ষ পছন্দ 
করতেন না । অনেক সময় এভাবে বিপুল পরিমাণে খরচ করার জন্য অনেক 
কর্মচারী খণগ্রস্থ হয়ে পড়ত। বিলাতের কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের সহজ, সরল 
সাধাসিধ। জীবন যাপন করার জন্য নির্দেশ পাঠাতেন। এ 'নর্দেশে কর্মচারীদের 
পালাক চড়া বন্ধ হয়েছিল। কাউীক্সলের অনুরোধে শুধু গরম ও বর্ধার দিনগুলিতে 
পালকি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়৷ হয়েছিল। নানারকম সুখ সুবিধ। 
ভোগ করা সত্তেও কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীরা মন দিয়ে কাজ করত ন৷। 
এ সময়কার ডাইরেক্টর সভার ডেসপ্যাচগুলি দেখলে কর্মচারীদের সম্পর্কে অনেক 
আঁভযোগ চোখে পড়ে। সাধারণভাবে তিনাটি আঁভযোগ বারবার ঘুরে ফিরে 
আসে- হাতের লেখা খারাপ, 'কছুই প্রায় পড়া যায় না, হসাবে ভুল এবং 
1বল অব এক্সচেঞ্জে মারাত্মক রুটি । 

এ যুগের ইউরোপীয় উপাঁনবেশগুলিতে ইউরোপীয় মহিলাদের সংখ্যা খুবই 
কম। ইউরোপীয় পুরুষরা কোনমতে পনেরো কুড়ি বছর এ দেশে কাটিয়ে 
চল্লিশের আগে দেশে ফিরে বিয়ের পারকম্পনা করত । এজন্য তারা বিয়েটা 
পিছিয়ে দিত। দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় মহিলার৷ বাংলাদেশে আসা এবং বসবাস 
করা পছন্দ করত না। প্রধান ভয় বাংলার অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু ও গরম। 
এ ছাড়া, ইউরোপীয় মাহলাদের এদেশে এনে সংসার করতে খরচ হত অনেক 
বেশি। সমস্ত খরচ য়ে একজন ইউরোপীয় মাহলার বাংলাদেশে পৌছান 
পর্যন্ত খরচ হত পাঁচশে। টাক।। উপনিবেশগুলতে ইউরোপীয় কনের সরবরাহ 
তাই খুবই কম। এ যুগের ইংরাজ কর্মচারীদের ওপর তলায় বেশ কয়েকটি 
বৈবাহক সম্পর্ক স্থাঁপত হতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে রাসেল, ফ্রাঙ্ষল্যাও এবং 
আয়ারদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ কর যেতে পারে । ইউরোপীয় 
কনে বয়ে করা তদানীন্তন বাংলার বিদেশীদের কাছে এক সামাজিক মধাদার প্রশ্ন 
হয়ে দাঁড়য়োছল। এদের বয়ে করার জন্য বিদেশীদের মধ্যে রী? তমত প্রাতি- 
যোগিতা চলত। িনি ইউরোপীয় পত্রী যোগাড় করতে পারতেন না 'তাঁন 
সামাজিক মর্যাদায় কিছুটা পিছিয়ে পড়তেন । 

এযুগের ইউরোপীয় বাঁণকদের বাংল দেশে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে 
হত। শহর গুলিতে ভাল ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছিল না। এসপ্লানেড, হোটেল, 


১৫০ প্রাকপলাশী বাংল! 


টাউন হল এবং থিয়েটারও ছিল না। একজন অন্্াতনামা বাঁণকের বিবরণীতে 
জান। যায় যে এ যুগের কলকাতায় দেশী ও বিদেশীদের মধ্যে গান বাজনার চলন 
ছিল। ড্রাম ও ভায়োলিন বাজিয়ে একদল বালক খাজা ইম্রায়েল সারহাদের 
বাড়তে তাকে আপ্যায়িত করোছিল ।১* তার প্রতিবেদন থেকে আরে জান৷ যার 
কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় সঙ্গীতই উচ্চু স্তরের হয়নি। এযুগে কলকাতায় সঙ্গীতের গুণগত 
মান বেশ নীচু ছিল বলে মনে হয়। কলকাতা চন্দননগর ও চুণ্চুড়াতে অসংখ্য 
মদের দোকানে দেশী বদেশী মদ খাওয়া, ইউরোপীয়দের পাঁরবারিক এবং 
সামাজিক কোন্দল ও [বরোধ নিয়ে মুখরোচক আলোচনা করা আর জাহাজের 
খবর নিয়ে গল্প করা৷ এযুগের ইউরোপীয় সামাজিক জীবনের অন্য আর 
একাদক।১১ 

সমকালীন ব্যন্তদের বিবরণী থেকে জান৷ যায় এ যুগে কলকাতার স্বাস্থ্য 
মোটেই ভাল ছিল না। বাংলা দেশে স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে নদীয়৷ ও কাশিম- 
বাজারের সুনাম ছিল । গভর্ণর জন রাসেল স্াস্থ্যোদ্ধার করার জন্য ডান্তারের 
পরামর্শে নদীয়াতে গিয়েছিলেন । শতাব্দীর শুরুতে ইউরোপীয় উপনিবেশগুলিতে 
হাসপাতাল দেখা যায়। হ্যাঁমলটন কলকাতার হাসপাতাল সম্পর্কে গুরুত্বপুর্ণ 
মন্তব্য করেছেন। তান লিখেছেন 'ইংরাজ ইস্ট ই'ওয়া কোম্পানীর কলকাতাতে 
একটি সুন্দর হাসপাতাল আছে। কিন্তু হাসপাতালে অপারেশনের জন্য বারা 
ভতি হয় ফিরে এসে হাসপাতালের গল্প করা তাদের ভাগ্যে ঘটে না।” প্রথম 
গদকে বাংলা দেশে ইউরোপীয়দের মৃত্যুর হার বেশী হত। হ্যামলটন এক 
বছরে আগঞ্ঠ থেকে জানুয়ারী মাসের মধ্যে বারোশ ইংরাজের মধ্যে চারশো ষাট 
জনের মৃত্যুর খবর 1দয়েছেন। কলকাতার বিদেশী বাঁণকরা নানারকম অসুখে 
ভুগতড। সৌদ ক থেকে চন্দননগর ও চুচুড়াতে অসুখ বিসুখ অনেক কম-_্থান্ছ্য 
অপেক্ষাকৃত ভাল । ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ডান্তার এডওয়ার্ড ইভস্‌ কলকাতার 
রোগীদের এক সমীক্ষা চাঁলয়েছিলেন। তিন স্কারাভ, যকৃৎ ও প্লীহার অসুখ, 
নানারকম পেটের অসুখ, বাত, সাদি ও নানা যৌনরোগ লক্ষ্য করোছিলেন। 


তাছাড়া ছিল নানারকম জ্বর । এ বছর কলকাতায় ১১৪০ জন রোগীর মধ্যে 
১৫৩ জন মার৷ যায় । এসময় ইউরোপাীয়দের মধ্যে একটি সাধারণ রোগ হল 


পালাসি। মদ্যপান করার পর ঠাণ্ডা লাগলে এ রোগ হত। দেশ থেকে সদ্য আগত 


৯১০। উইলসন, ২য় খণ্ড, (প্রথম অংশ) পৃঃ ৩৮৩। 
১৯ 1 ধবদেশ মদ-মদেরা, সাইডার, কাগলেট এবং পোঁর আর দেশণ মদ হল গ্যারাক। 


বাংলায় ইউরোপীয় বাঁণক-_সামাঁজক জীবন ১৫১ 


বাঁণক ও নাবিকদের মধ্যে মৃত্যুহার বোশ হত। শতাব্দীর শুরু থেকে পলাশী 
পর্যন্ত যে সমস্ত ইংরাজ বাংলাদেশে এসোঁছলেন তাদের মধ্যে ৫০ থেকে ৭৫ 
শতাংশ এদেশেই মার! গেছেন। িবলাতের ডাইরেন্টুর সভা কলকাতার হাসপাতাল 
সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাতেন।১১ রোগাঁদের নিয়মিত ওষুধ ও পথ্য দেওয়া, 
হাসপাতাল পাঁরষ্কার রাখা এবং ডান্তারদের নিয়ামত রোগী দেখার ওপর তার! 
জোর 'দিয়েছিলেন। কলকাতার কাউন্সিলকে তার 'নর্দেশ পাঠিয়েছিলেন যেন 
একজন সদস্যকে প্রাতিসপ্তাহে হাসপাতাল পাঁরদর্শনের জন্য নিযুক্ত কর৷ হয়। 
এ সময়ে কলকাতার আঁধবাসীদের চিকিৎসার জন্য ইউরোপীয় ডান্তার পাওয়৷ 
যেত। খরচ খুব বোঁশ পড়ত। ডাস্তারর স্‌ হিসাবে মোহর চাইতেন, 
পালাঁক চড়ে রোগী দেখতে যেতেন । এ যুগে ওযুধের দামও খুব বোঁশ ৷ ইংরাজ 
ডান্তাররা ডান্তারির চেয়ে কোম্পানী চাকার বোশ পছন্দ করত। ওতেই আয় হত 
বেশি। ডান্তার হলওয়েল ডান্তার ছেড়ে কোম্পানীর চাকরি নিয়েছিলেন। 
তার চেন ওয়েস্টন জানিয়েছেন হলওয়েলের মত একজন ভাল সার্জন তিনমাস 
চিকিৎসা করে ও ওষুধ 'দিয়ে মান্র পণ্টাশ টাকা রোজগার করতে পেরেছিলেন। 
ডান্তারতে ভাবষ্যং নেই দেখে ওয়েস্টনও কোম্পানীর চাকরি নিয়েছিলেন ।১৩ 


ইওরোপীয় উপনিবেশগুলির আর এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল ইউরোপীয়দের 
জন্য আলাদা বিচার ও আইনের ব্যবস্থা । চন্দননগরে কোম্পানীর ইজারাদার 
ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কোম্পানীর পক্ষে এদেশীয়দের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় 
করতেন । তাছাড়া, বাজার পরিদর্শন, শান্তিরক্ষা এবং এদেশীয়দের বিচারের 
অনেকখানি তার হাতে ছিল। ইউরোপীয়দের অপরাধের বিচার হত ইউরোপীয় 
আইনে । গ্রভর্ণর ও কাউন্সিল 'বচারালয় হিসাবে কাজ করত। চুণ্চুড়া ও 
কলকাতাতে বিচার ও আইন অনেকটা একই ধাঁচের। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে 
কলকাতায় করপোরেশন প্রাতিষ্ঠিত হয়। একজন মেয়র ও ৯ জন অল্ডারম্যান 
নিয়ে এ প্রাতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ঠিক একই সময়ে এখানে মেয়রের আদালত 
প্রতিষ্ঠিত হল। রাজাবিদ্রোহ ছাড়া অন্য সকল প্রকার অপরাধের বিচার করার 
ব্যবস্থা এখানে ছিল? এই নতুন আদালতের ব/বস্থার জন্য একটি কারাগার ও 


১২। কোর্টের চিঠি, ৮ই জান_য়ায়ী, ১৭৬২, ওরা মার”, ১৭৫৮; জে. লঙ-, &, পু ১৬৪-১৬৫। 
১৩। এযুগে কলকাতার ডান্তারদের মধ্যে ওয়ারেন, হ্যামিলটন, ফৃলারটন, জজ! গ্রে, এডওয়ার্ড 
ইভস্‌ প্রভূত নাম পাওয়া যায়। ফরাসি তান্তার হলেন দ'্বো ও লাঁ পাজ। 


১৫২ প্রাক-পলাশী বাংল৷ 


টাউন হল নির্মাণ করা হয়। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জেলের অপর দিকে কলকাতার 
কলেকটরের গৃহ নিমিত হয়।১, 

এসময়ে কলকাতার প্রশাসাঁনক দায়ত্ব কলকাতার জাঁমদার বা কলেকটরের 
উপর; কলেকটরের কাজ ছিল চার রকমের | (১) কর ধার্য ও সংগ্রহ করা । এর 
অধীনে কর সংগ্রাহকগ্রণ ও কেরাণীরা থাকতেন। তার৷ কর সংগ্রহ করে হিসাব 
প্রস্তুত করতেন। কলেকটর এ হিসাব কাউন্সিলে পেশ করতেন। 
(২) কলেকটর কলকাতার শাসন কর্তা, তার অধীনে ছিল পুলিশ বাঁহনী। 
কতৃপক্ষ ইউরোপীয়দের মধ্যে দস্যু প্রকৃতির লোক ধরা পড়লে দেশে পাঠিয়ে 
দিতেন। ইউরোপীয় উপনিবেশগুঁলর আশে পাশে অনেক ইউরোপীয় দস্যুবৃত্তি 
করত। এরা উপনিবেশগুলির শান্ত নষ্ট করত। এদেশীয় দস্যু, চোর, ডাকাত 
ধরা পড়লে তপ্ত লৌহ শলাক। 'দিয়ে দাগ দিয়ে (1)20917€) গঙ্গার অপর 
পারে চালান করার নিয়ম ছিল । অথবা কয়েদ করে রাখা হত। এদেশের 
ইউরোপীয়দের মধ্যে মাঝে মাঝে মারামারি লেগে যেত। কলকাতায় এ ঘটন৷ 
প্রায়ই ঘটত । ১৭১৩ শ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট ও ডিসেম্বর মাসে এরকম ঘটনা ঘটে 
পরপর দুঁটি। তাতে দুজন নিহত হয়। কলকাতায় অপরাধের সংখ্যা খুব 
বোশ। উপানিবেশের 'বাভন্ন স্থানে দস্যু ও ঘাতকের সংখ্য। নেহাত কম ছিল না। 
এদেশীয়দের জন্য প্রশাসন শান্ত ও নিরাপত্তার তেমন ব্যবস্থা করতে পারোন। 
তবে তুলনামূলকভাবে ইউরোপীয়দের জীবন ও সম্পান্ত অপেক্ষাকৃত নিরাপদ 
ছিল। (৩) কলেকটরের অপর কাজ হল ছোট খাট 'বিচার। সাধারণত তানি 
এদেশীয়দের াবচার করতেন। কাছারতে অপরাধীদের ধরে এনে বা নিজেই 
পুলিশ বাহনী নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে বিরোধের নিম্পত্ত করতেন। (৪) 
কলেকটরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল বাজার পরিদর্শন । বাজারে মাপ ও 
ওজন পরীক্ষা করা, বিব্লয়যোগ্য পণে!র গুণগতমান বজায় রাখা এবং বাজারের 
ওপর সবসময় নজর রাখ। তার কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দের 
চার্টার এ্যান্তে গ্রভর্ণর ও কাউক্সিল কলকাতার সবোচ্চ বিচারালয় ।১« তাছাড়া 
ছিল ১৭৫৩ শ্বীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কোর্ট অব রিকোয়েষ্ট। এর। ছোট খাট বিরোধের 
বিচার করত। 


$১৪। যোগণল্দ্রনাথ সমাদ্দার, 'ইংরাজদের কথা” পহঃ ৯৪। বর্তমান লালবাজারে তখনকরা 


জেলখানা ছিল। 
৯১৫। গভর্ণর ও কাউন্সিল কোর্ট অব রেকর্ভ, কোয়াটার সেসনস- কোট" এবং কোট" অব 


গইয়ার ও টাঁমনার হিসাবে কাজ করত। কেরী, এ, পঃ ২৭২। 


বাংলায় ইউরোপীয় বাঁণক- সামাজিক জীবন ১৫৩ 


বাংলার বিদেশী বাঁণকর্দের সামাজিক জীবনের আর এক উল্লেখযোগ্য দিক 
হল মানবিক, দাতব্য ও সেবামূলক অনেকগুলি প্রচেষ্টার সুন্পপাত ॥ ধর্ম- 
যাজকরা কলকাতার ভবঘুরে ও অনাথদের জন্য চ্যারিটি স্কুল খুলেছিলেন। 
এটাই সম্ভবত কলকাতায় এদেশীয়দের জন্য ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রাতিষ্ঠান। 
রেভারেও রবার্ড মযাপলটফ-ট কলকাতা কাউন্সিলের কাছ থেকে কাপড় ও অন্যান্য 
সামগ্রী দান হিসাবে নিয়ে অনাথ ও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন। কলকাত৷ 
কাউন্সিল কলকাতার দরিদ্র ব্লাঙ্গণদেরও আিক সাহায্য দত। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 
৪০ জন ব্রাহ্মণ মোট ১০১৩ টাক] সাহায্য পেয়েছিল।১৬ কোম্পানীর কোন 
কর্মচারী অকস্মাৎ মারা গেলে তার পাঁরবার বর্গকে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থ৷ ছিল। 
তাছাড়। সাধারণভাবে কোন দুম্থ মাঁহল৷ কোম্পানীর সাহায্/প্রাথী হলে তাকেও 
বিমুখ করা হত না। দাতব্য ও সেবামূলক কাজগুঁল ধর্মযাজকর৷ পাঁরচালনা 
করতেন। ঝড়ে, দুভিক্ষে বা অন্য কোনে! প্রাকীতিক বিপর্যয়ে এর৷ গরীবদের 
মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র বতরণ করতেন। 

বাঁণক হ্যাঁমিলটন ও যাজক বেঞ্জামিন গ্যাঙামস্‌ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম 
দিককার কলকাত৷ জীবনের যে আলেখ্য উপস্থাপন করেছেন তা তেমন উত্ঞবল 
নয়। এযাডামস্‌ ধর্মপ্রাণ মানুষ । এ যুগের বিদেশী বাণকদের নোতিক অধঃপতন ও 
অধামিকত৷ তাকে পীঁড়। দিয়েছিল। হ্যামিলটন লিখেছেন কলকাতার ইংরাজরা 


জাঁকজমকের সঙ্গে খুশীতে দন কাটায়। সামাজিক মেলামেশায় দান্তকত৷ ও 
বাদানুবাদ কম । সকলেই সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখায় আগ্রহী । স্কটলযাওবাসীদের 


মধ্যে এ আগ্রহ আরে৷ বেশি । ইউরোপীয়দের মধ্যে বেশির ভাগ এ দেশীয় 
মহিলা ও পর্তুগীজ উপপত্ী বা পত্রী গ্রহণ করত । হ্]ামিলটন বরানগর কুঠীতে 
ওলন্দাজদের নৌতক জীবনের চরম অবক্ষয় লক্ষ্য করেছিলেন। এ যুগে 
ইউরোপীয় বাঁণকদের নৈতিক মান উদ্চু স্তরের নয়। উচ্চতম গভর্ণর থেকে 
ক'িষ্ঠতম কেরানী পর্যস্ত সকলের বিরুদ্ধে উংকোচ গ্রহণ এবং অবৈধ অর্থোপা্জনের 
অভিযোগ দেখা যায়। গর্ণভর ওয়েপ্টডেন তার পত্রী ও কন্যার মাধ্যমে উৎকোচ 
গ্রহণ করতেন বলে আভযোগ আছে। ডুপ্লে চন্দননগরে বিপুল ব্যান্তগত ব্যবসা 
গড়ে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষে তান মোট পাঁচশ লক্ষ টাকা উপার্জন 
করেছিলেন । কলকাতার কলেন্টর এবং পে মাষ্টার আঁফসে নানা-প্রকার 
দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম হত। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে পে মাষ্টার জোসিয়৷ চিট্রু এবং 


৯৬। কনসালটেশনস- ২৭শে অক্টোবর, ১৭৫৫, লঙ, এ, পঃ ৭৪ । 


১৫৪ প্রাকপলাশী বাংলা 


তার সহযোগী গণেশরামকে দুর্নীতির আঁভযোগে শাস্তি দেওয়া হয়।১ ৭ এ যুগে 
মদ্যপান এবং চাঁরান্রক স্মলন কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখ। 
দিয়েছিল । কোম্পানীর ডাইরেন্র সভা এ নিয়ে রীতিমত দুশ্চিন্তা প্রকাশ 
করত। 

ইংরাজ ঈস্ট ইঙিয়া কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দুর্নীতির নজর কম 
নয়। কাঁশিমবাজার কুঠীর প্রধান স্টফেনসন কোম্পানীর দালাল কান্তুর কাছ- 
থেকে অবৈধভাবে অনেক টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। রাসেলও এ একই কাজ 
করোছিলেন। এ যুগে গভর্ণর হেনা ফ্রাঙ্কলযাও এবং ডীন অবৈধভাবে প্রচুর 
টাকা রোজগার করেছিলেন বলে প্রমাণ আছে। ক্লাইভ কর্তৃক উমিচাদকে 
ঠকানোর কাহিনী সকলের জানা । অথচ এই উমিটাদ নবাব 'সরাজুদ্দৌলার 
কাছে ইংরাজদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছিলেন। ভাগোর নিষ্ঠুর 
পাঁরহাসে সেই সত্যাপ্রয়তার পরিচয় পাওয়ার পর পাগল হয়ে তিনি মারা 
গ্েলেন।১৮ এরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়৷ কঠিন নয়। এসব সত্তেও বিদেশীরা 
সকলেই নোতিক 'দিক দিয়ে অধঃপতিত ছিলেন এর্প সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে 
না। সমকালীন ব্যান্তদের অনেকে ইংরাজ, ফরাঁস ও ওলন্দাজদের মধ্যে অনেক 
সদগুণের পরিচয় পেয়োছলেন। অনেকে এদেরকে শান্ত, আন্তারক, পাঁরশ্রমী, 
দয়ালু ও বিশ্বস্ত বলেছেন। রিয়াজের লেখক ইংরাজদের প্রগাঁতিশীল, বিশ্বস্ত, 
সহনশীল ও মর্যাদাপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন।১৯ 

এ সময়কার ইংরাজ, ফরাসি ও ওলন্দাজদের সৈন্যবাহনী বহু জাতির "মশ্রনে 
গঠিত। এদের বাঁহনীতে ছিল ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ পর্তুগীজ, ইতালীয়, 
জার্মান, সুইজারল্যাণ্ডের অধিবাসী ও স্ক্যাওনেভিয়ার লোকেরা । এদের মধ্যে 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল আনুগত্যের অভাব । এদের অনেকেই 
সামান্য কিছু ঘটলে চাকার ছেড়ে ?দয়ে অন্য বাহিনীতে যোগ 'দিত। ক্লাইভ 
চন্দননগরের গভর্নর মণীশয়ে রেনোর কাছে ফরাঁস বাহিনীতে 'ব্রাটশ সোঁনক 
নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এ যুগে বাংলাদেশে ইউরোপীয় 
সৈনিকদের জীবন খুব সুখের হত না। জলবায়ু ও রাস্তাঘাট তেমন ভাল না। 


১৭। উইলসন, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, প্‌ ৬৬। 

১৮। সিলেট কমিটি প্রাসাডংস, ২৫শে ফেব্ুয়ারী, ১৭৬৭। জালিয়াতির আভিযোগে 
নন্দকুমারের ফাঁস হয়েছিল ; উিচাঁদের সঙ্গে জালিয়াত করে ক্লাইভ লর্ড উপাঁধ পেলেন। 

১৯। রিয়াজ" পুঃ ৪৯৪1 


বাংলায় ইউরোপীয় বাণক- সামাজিক জীবন ১৫৫ 


খাদ্য সরবরাহ এবং বেতন প্রায়ই আঁনাশ্চত হয়ে উঠত। প্রভুরা প্রতিগ্রাত দিয়ে 
ভঙ্গ করতেন। আর সোনকরা সহজেই চাকার ছাড়ত এবং আদেশ অমান্য 
করত। মাঝে মাঝে ইউরোপীয় সোৌনক ও আঁফসারর৷ বিদ্রোহ করে বসত। 
ইংরাজ ও ফরাসি সেনাবাহিনীতে এ ঘটনা হামেশাই ঘটত। লুষ্ঠনের আশ। 
এ যুগে সৈনিকের কাজের একমাত্র পুরস্কার । এরকম নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে 
সৈনিকদের একটি উজ্ভ্বল মানবিক আচরণের ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। 
ক্লাইভ যোদন চন্দননগর দখল করেন সোঁদন ইংরাজ বাঁহনীর হাতে সঁশিয়ে 
[নিকোলাস নামে একজন ধর্মপ্রাণ নিরীহ ফরাসি ভদ্রলোকের সর্বস্ব লুঠ হয়ে যায়। 
এ ঘটনা জানার পর ক্লাইভের বাহিনীর আফসার ও সোৌনকরা ১২০০ পাউও 
টাদা তুলে এ ভদ্রলোককে পৌঁছে দেন। ইউরোপীয় সেনাবাহনীর এ মানীবক 
আচরণ এ যুগের ইতিহাসে একটি উজ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে চিহিত হয়ে আছে। 

স্বদেশ থেকে দূরত্ব এবং ইউরোপীয় বাঁণকদের সংখ্যাস্পতা বিদেশীদের 
এদেশীয় জীবনের দিকে আকর্ষণ করেছিল । শতাব্দীর শুরুতে কলকাতায় 
ইউরোপীয়দের সংখ্যা বারো'শ, চন্দননগরে পাচ'শ এবং চুণ্ুড়ায় পাচ'শর কিছু 
বেশি। সুদূর ইউরোপে যখন খুশী 'ফিরে যাওয়ার উপায় ছিল না। সে যুগে 
যাতায়াতের এমন সুবিধা হয় নি। যাতায়াতে খরচও হত খুব বেশি। তাই 
আস্তে আস্তে নানা কর্মোপলক্ষ্যে এদেশীয়দের সঙ্গে তারা৷ মিশেছেন। এদেশীয়দের 
বেশভূষা, আহার পানাভ্যাস, রীতিনীতির কিছু কিছু অনুকরণ শুরু হয়। 
বেনিয়ানদের অনুকরণে কোতা ও ইজের় পরা এবং এ দেশের খাদাদ্রব্য গ্রহণ শুরু 
হল। পান খাওয়া, হুক! টানা এবং গান বাজনা শোনা অভাস হয়ে যেত। 
স্ট্যাভোরনাস চু'চুড়াতে ওলন্দাজ গভর্ণরের ভোজ সভায় প্রত্যেকের সামনে তিনি 
হুকা দেখেছিলেন । সমসাময়িক সাক্ষ্যে দেখ! যায় ডুপ্লের মত গন্তীর ও বিচক্ষণ 
বন্তি খালি গা, মাথায় ছাতা এবং বেহালা হাতে নিয়ে অল্প বয়স্ক বন্ধুদের সঙ্গে 
রাস্তায় তামাশা ও রঙ্গ কৌতুকে যোগ 'দিচ্ছেন। বহু বাঁড়র দরজায় তাকে রঙ্গ 
তামাশ। করতে দেখা যেত।২৭ 

এ দেশের শাকসবজি, মাছ, পশু পাখির মাংস ও নানা রকম খাদ্য শস্য 
ইউরোপীয়দের ভৌজ্য তালিকায় স্থান পেয়েছিল । ১৬৬৬ শ্রীষ্টাব্দে তাভানিয়ের 
চু'চুড়াতে ওলন্দাজদের সঙ্গে এক ভোজ সভায় 'মাঁলত হয়োছলেন। তাকে 
এ দেশের অনেক খাদ্য পরিবেশন করা হয়েছিল। ওলন্দাজদের বাগানে 


২০। জে. লঙ্‌, 'ব্যাঙ্কস- অব 'দি ভাগণীবধী' | 


১৫৬ প্রাক-পলাশী বাংলা 


তিনি নানা রকম সবূজি ও ডালের চাষ দেখোঁছলেন । কলকাতায় ইংরাজদের 
বাগানে নানারকম সবজি ও পুকুরে (লালাঁদঘীতে ) মাছের চাষ হত। 
এগুলির বেশির ভাগ গভর্ণরের খাবার টোবিলে স্থান পেত। বাঙালী জীবনের 
বহিরাবরণের সঙ্গে ইউরোপীয়দের পরিচয় ঘটেছিল । অস্তনিহিত ধর্ম, জীবনবোধ, 
জীবনদর্শন, সামাজিক ব্যবস্থা তাদের অঙ্জান৷ থেকে যায়। এর হিন্দুদের ভীরু, 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন পৌত্তলিক এবং মুসলমানদের নিষ্ঠুর, সাহসী, অসঙ্চারন্র বিধর্মী 
বলে মনে করত। সাধারণভাবে ভারতীয়দের এর! 'ব্যাকি' ব্যাক ফেলো” এবং 
'র্যাক স্কাউদ্রেল' বলে উল্লেখ করত। ভারতীয়দের সম্পর্কে ধারণা অস্বচ্ছ। 
বেশির ভাগটাই অজ্ঞতা ও ইউরোপীয় ধ্যান ধারণার বাধা-নিষেধ প্রসৃত 
মানসিকতা । অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতি সম্পর্কে বিদ্বেষ এবং জাতিগত 
শ্রেষ্ঠত্বর অভমান এ যুগে স্পষ্ট হয়ান। শ্বেতবর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে অতি 
স.১তনতা ঝা অতি মাত্রায় ম্পর্শ-কাতরতা নেই।২১ ইউরোপের যুক্তিবাদ, 
বৈভ্যানিক দৃষ্টি, বুদ্ধি বিভানা, ধর্ম নিরপেক্ষ জীবনের আদর্শ এ যুগের 
ইউরোপায়দের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ান। সমস্ত রকম কর্তৃত্বও বন্ধন থেকে মুন্তি, 
মানব ও প্রকৃতি সম্পর্কে নব নব অনুসান্ধংসা বণিক মনোবৃত্তিধারী ইউরোপীয়দের 
মধ্যে খুজে পাওয়া যায় না। 


২১। স্পীয়ার, পাঁসিভাল, ণদ নাবোবস্‌*, পঃ ১২১। 


বাংলায় ইউরোপীয় বাণক--সামাজক জীবন ১৫৭ 


তালিকা ১ 
ইংরাজ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এদেশীয় কর্মচারীদের বেতন 


১৭০৩--১৭০৪ 
সংখ্যা পদ মাঁসকবেতন টাকা আনা মাথাঁপছ; টাকা আন৷ 
১ কোতয়াল রী ৪ ৪ 
৪ কেরাণী রর ১৬ ৮ ঃ 8 ১০ 
১৫ পিওন রে ৩১ ২ ঙ 
৯০ পাইক রর ১৫ ৮ মু ১ ১১ 
৪ করসংগ্রাহক 5 ৬ 8 নং ২১ 
বৈ ড্রামার এবং 
পাইপার হী ১ ১২ ১ ১২ 
নু হালালখোর ১ ৯২ 2১ ৯ 
৯ শিকদার ৯ ৩ ৪ ৫ ৩ ৪ 
৩ মণ্ডল ৬ ্‌ 
১ পাটওয়ার রঃ ২ ৪ ২ 
১ ভাঁকল নি €& এ & 
৮ কাহার ৮ রঃ ১ 
১৭১০ সমর নদশতে 
বৈ সারেঙ্গ রী ১০ টি ৬ +চাউল 
১ টানডেল 
(জাহাজের ছোট 5? ৮ রহ & চ 
আফসার) 
৯ লস্কর $ & রঃ ৩ ৪১ 
(নাঁবক) 
১৭২৭ কলকাতার মেনর কোর্টের কর্মচারীদের বেতন 
মাঁদ কহেতন টাকা আনা 
৯ দোভাষী 52 ২০ 
৯ দেশ কোর্ট 
সাজেস্ট 2 ছু ২] 
৯ অন্ডারম্যান 5, ১৫ 
১ ইউরোপা 
কোর্ট সাজেন্ট ১০ 
খ ব্রাহ্মণ ১5 ৩ € 
৯ মেথর রি ১ 
৯ ক্যাশিয়ার . 55 €& 


সূত্রঃ ডায়োর এণ্ড কনসালটেশন বুক, ফোট" উইলিয়ম, ডিসেম্বর ১৭০৩, নভেম্বর ১৭০৪ 


৯২ই ডিসেম্বর, ১৭১০, উইলসন, এ, প্রথম খন্ড, পঃ ২১৯-২২৫, দ্বিতীয় খণ্ড ( প্রথম 
অংশ ), প:ঃ ১, রেঃ জে, লঙ্‌, 'আনপাবালশড- রেকর্ভ স্‌." পৃঃ ৪২, &৪,৬২। 


১৫৮ 


১৭১৮-১৭১৯ 
পদ 
গভর্ণর 
কাউন্সিলর 
চযাপলেন 
সানয়র 
মাচেণ্ট 
জ্‌নিরর 
মাচেণ্ট 
সাব- 
একাউল্ট!ণ্ট 
ডান্তার 
ফ্যায় 
রাইটার 


৯৭১৮-১৭১৯ 
পদ 


মেজর 
লেফটেন্যান্ট 
এনসাইন 
সেলসম্যান 
ছোট আর্মস 
সাজেস্ট মেজর 
মাশল 
সাজেন্ট 
কবপোরাল 
ড্রাম মেজর 
দ্রামার 
ইউরোপাঁয় 
সোনিক 
'রাউণ্ডার 


& পতুগীজ 





প্রাক-পলাশী বাংল! 





তালিকা ২ 
ইংরাজ ঈপ্ট হীন্ডয়া কোম্পানীর ইউরোপনয় 
কর্মচারীদের বেতন 
বাঁষকবেতন পাউণ্ড ভাতা/পাউন্ড 
55 ৪9 ২০০ 
5 80 
্ ৫০ 
55 ৪9 
৩০ ১ পাউণ্ড ৮ সিক্কা টাকা 
শা" 
%ঃ ৪0 ১২২০, বাট্টাসছ 
টা ৯ চালানি টাকা । 
রর ১৬ 
ঠা & 
কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর বেতন তালিকা 
মাঁসক বেতন টাকা 
রঃ ৬৫ ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭১৩ প্রঃ মে মাস 
৩৫ পযন্ত কোম্পানীর সেনাবাহন? ছয় মাস পরপর 
২৪ বেতন পেত। ১৭১৩ শ্রগঃ মে মাস থেকে 
তাদের মাসিক বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। 
২০ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর ইউরোপণয় 
রর ২০ কর্মচারীরা ছর মাস অণ্তর বেতন পেত। ১৭০০- 
2, ২০ ১৭৫৭ পরত কোম্পানীর কমণচারাঁদের মুল 
%, ২০ বেতন একই ছিল। ভাতা বেড়োছল অনেক 
৮ ১৩ বোঁশ। আহার, বাসস্থান, চাকর, জল প্রভৃতির 
রর ২০ জন্য এরা নানারকম ভাতা ভোগ করত। 
ঠ ১৩ 
2 ১০ 
রঃ ৬ 
& 


সুত্র: উইলসন, এ, তৃতীয়খস্ড, পুঃ ২২, ২৩, প্রারসাঁডংস, ওরা অক্টোবর, ১৭৫৭, রেঃ জে. 
লঙ, এ, পৃঃ ১২৭-১৩০ ; মান্টার রোল, জানুয়ারী ১৭১৮, জুন, ১৭১৯, উইলসন, এ 


তুতীয়খণ্ড, প?ঃ ৯। 


দ্বাদশ অধ্যায় 
উপসংহার 


বাংলাদেশে বসবাসকারী সমকালীন অনেক ব্যন্তি এ যুগের সামাজিক ও 
আঘিক জীবনের অনেক তথ্য আমাদের উপহার 'দিয়েছেন। ইংরাজ. ফরাসি 
ও ওলন্দাজদের মধ্যে অনেকে পরবর্তা প্রজন্মের জন্য ডায়েরি, স্মৃতিকথা, জার্ণাল, 
[ববরণী ইত্যাদ রেখে গেছেন। এদের অনেকের লেখা উদ্দেশ্য প্রণোদিত। 
ইউরোপের পাঠক সামনে রেখে বা তাদের কথ৷ ভেবে এরা লেখনী চাঁলয়েছেন। 
তবে এদের মধ্যে অনেকে (যেমন আলেকজাগ্ডার ডাও ) বাংলার সমাজ ও অর্থ- 
নীতির সহানুভূতিশীল পর্যবেক্ষক । অনেকে বিশেষ রাজনৌতিক উদ্দেশ্য নিয়ে 
লিখেছেন । এ দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা হেয় প্রাতপন্ন করা এদের উদ্দেশ্য । হলওয়েল, 
কর্ণেল স্কট প্রমুখর। বার বার প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এ দেশের হিন্দুরা 
মুসলিম শাসনে বিরন্ত হয়ে মুক্তির পথ সন্ধান করছিল । মুসালম শাসনের প্রতি 
তাদের বিন্দ্মান্র আনুগত্য বা আন্তারক টান ছিল না। পলাশীর যুদ্ধ শুধু হিন্দু 
নয় এ দেশের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছে আশীবাদস্ববূপ। যদুনাথ সরকার 
মহাশয়ও এ রকম মত ব্যস্ত করেছেন। পলাশীর যুদ্ধে বাংলাদেশে মধ্য যুগের 
অবসান এবং নতুন যুগের সূর্যোদয়ের সূচনা ।১ পলাশীর পর থেকে 'বাভন্ন 
এতিহাসিক, রাজনৈতিক, আঁথক ও সামাজিক কারণে নবযুগের সৃচন৷ হয়েছে 
এ কথা সত্য। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। 

যেজন্য এ ভূমিকার অবতারণা সেট। হল সমসামায়ক ইংরাজ লেখকদের মধো 
রবার্ট ওরমে, হলওয়েক, ওয়াটস্‌ স্ব্াফটন প্রমুখ ইংরাজরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে 
একট "শমথ' তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। এ মিথের সারমর্ম হল প্রাক-পলাশী 
যুগে_ মুশিদকুলী খাঁ থেকে 'সরাজুদ্দৌলা পর্যস্ত--€১) বাংলাদেশে ভাল শাসন 
ছিল না। অত্যাচার হত। (২) নবাবরা জোরজবরদান্ত করে টাকা আদায় 
করতেন এবং (৩) হিন্দ্রদের ওপর নির্যাতন হত। প্রথম অভিযোগ এ যুগে 
বাংলাদেশে ভাল শাসন ছিল না। সমসামায়কদের সাক্ষ্-এর সঙ্গে 
মেলে না। সালমুল্লাহ্‌ গোলাম হোসেন, করমআঁল, গোলাম হোসেন সালমও 
ইউসুফ আছি সকলেই সাক্ষ্য দিচ্ছেন মুিদকুলী দেশের মধ্যে চোর ডাকাতের 


৯। বদুনাথ সরকার সম্পাঃ পহাঁপ্ট অব বেঙল', দ্বিতীর খণ্ড, অধ্যায় ছাব্বিশ, চতুর্থ 
অংশ। 


১৬০ প্রাকুপলাশী বাংলা 


উপদ্রব বন্ধ করেছিলেন। উপদুত এলাকায় থানা বাঁসয়ে তার বিশ্ুম্ত কর্মচারী 
মুহম্মদ জানের হাতে চোর ডাকাত শায়েস্তা করার ভার 'দিয়োছলেন । বাংলার 
জাঁমদাররা রাস্তাঘাট ও নদীপথে যাতায়াত ও পণ্য চলাচল নিরাপদ রাখতে সমর্থ 
হয়েছিলেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টান্দে একজন ইংরাজ ভদ্রলোক লিখছেন বাংলার 
বাঁণকরা এক, দুই বা (তিনজন 'পিওনের হাতে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে 
সোনা রূপো পাঠাতেন।২ সুজাউদ্দিনের শাসন কাল সম্পর্কে সমসাময়িক সকলেই 
উচ্ছবাসত । জন শোর তার শাসন কালের প্রশংসায় পণমুখ । শোরের মতে, "জন- 
গণের মঙ্গলের জন্য তার প্রশাসন কাজ করে যেত।,৩ গোলাম হোসেন লিখেছেন 
'“দারদ্ুতম বিচারপ্রার্থী তার সম্মুখে নিজেকে নবাব প্রন্রের সমকক্ষ মনে করত। 
বাজপায়ী তাড়িত ভীত, সন্ত্রস্ত চড়ুই অগাধ বিশ্বাসে তার বুকে আশ্রয়ের আশায় 
ছুটে যেত। ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় আছে এমন লোকেরা মনে করত তারা 
নওশেরওয়ার রাজত্বে বাস করছেন ।,* এর মধ্যে আতিরঞ্জন আছে, তবে এ ধারণা 
সবাংশে মিথ বলে মনে করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই । মারাঠা আক্লমণের 
সময় বাংলাদেশে শান্ত ছিল না। তবে মারাঠা আক্রমণের শেষে জীবনের শেষ 
পরে (১৭৫১-১৭৫৬ ) আলিবদ্দী বাংলার জনগণের সুখ ও শান্তি রক্ষার জন্য 
আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন বলে সমকালীন ব্যান্তরা সাক্ষ্য দিচ্ছেন । 

'দ্বতীয় প্রধান আঁভযোগ হল এ যুগে বাংলার নবাবরা অত্যাচারী । ব্যন্তগত 
স্বার্থে জোর জবরদান্ত করে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা আদায় করতেন। 
বাংল! রাজ্যের আথিক কাঠামোর যে বিশ্লেষণ এগ্রন্থে করা হয়েছে ততে এ 
আভিযোগ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করা মোটেই কঠিন নয়। মুশিদকুলী রাজস্ব 
আদায়েয় ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন। সম্রাটের আঁথিক দুরাবস্থা৷ লাঘব করার 
জন্য তাকে কঠোর হতে হয়োছিল। বাংল রাজ্যের আথিক জীবনে বিশৃঙ্খলা 
এসোঁছল বলে সমকালীন সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। বিশৃঙ্খল। থেকে শৃঙ্খলায় যেতে 
হলে একটু বাড়াবাড়ি সরাদেশে সব যুগে ঘটে থাকে । মুশিদকূলীর অপরাধ 
এটুকু, আদৌ যাঁদ-একে অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। মুশিদকুলীর সারা জীবনের 
সণ্য়, আগেকার সুবাদারদের তুলনায় অনেক কম।৫ তান নির্ধারিত রাজদ্থের 
' বোশ এক কপর্দকও আদায় করেননি । অন্য সব রকম বেআইনি কর রাহুত 


ই। মার্শাল, এ, প:ঃ ৩১। 

৩। যদহনাথ সরকার, এ, অধ্যায় বাইশ 

৪1 গোলাম হোসেন, “ঁসয়ার', প্রথম খণ্ড, পুঃ ৩২৫ । 

&। এ ব্যাপারে সালমুল্লাহ-র বর্ণনা অনেকখানি আতিরাঞ্জিত। 


উপসংহার ১৬১ 


করেছিলেন । বায় সঙ্কোচ করে রাস্ট্রের কোষাগারে উদ্ধৃন্ত দোখয়োছলেন। 
আঁলবদ্দাঁ মারাঠা আক্রমণের ফলে আঁথিক দিক 'দিয়ে পঞ্ু'দস্ত হয়ে পড়োছিলেন 
এ সময় তিনি বাংলার ধনী জামদার এবং বিদেশীদের কাছ থেকে আঁথিক 
সাহায্য নিয়েছিলেন। একজন সমসামায়ক ইংরাজ ভদ্রলোক হিসাব করে 
দেখিয়েছেন বাংলার নবাবরা বিভিন্ন সময়ে নানা কৌশল অবলম্বন করে ইংরাজদের 
কাছ থেকে যে টাক। আদায় করেছিলেন তা তাদের বাংলা বাণিজ্যের দু শতাংশের 
বোশ নয়। মনে রাখতে হবে ইংরাজ কোম্পানী মান্র তিন হাজার টাকার 'বিনিময়ে 
এ সময়ে বাংলাদেশে 'বনাশুক্কে বাণিজ্য করত। তাদের কর্মচারীর৷ ব্যান্তগত 
ব্যবসার জন্য রাস্্রীয় কোষাগারে এক পয়সা দিত না। উপরক্তু এদেশীয় বাণকদের 
কাছে অবৈধভাবে কোম্পানীর দন্তক বাত করে নবাবের রাজস্ব ফাঁক দিত। 
ফরাসি ও ওলন্দাজরা ২২ শতাংশ হারে বাণিজাশুক্ধ দিত। স্ুজাউদ্দিন ও আলবদ্দাঁ 
অবৈধভাবে জবরদস্তি করে জনগণের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করেছিলেন বলে 
প্রমাণ নেই। তারা জমির ওপর আঁত্ারন্ত সুবাদাঁর আবওয়াব বাঁসয়েছিলেন। 
এ ক্ষেত্রে মনে রাখ৷ দরকার ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মুশিদকুলীর বন্দোবস্তের পর বাংলার 
ভূমি রাজস্ব আর বাড়ানো হয়নি । অন্তর্তাঁকালে বাংলার চাষবাস ও লোকসংখ্যা 
বেড়েছিল। সে কারণে ভূমি রাজপ্ব বৃদ্ধি মোটেই অসঙ্গত নয়। এ যুগের বাড়াত 
ভুঁম রাক্জপ্ব মাবওয়াব সম্পর্কে শেরের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে । বাড়তি 
বাণিজ্য ও বদেশী টাকার যোগান থাকায় “276 76508065 ০ 0১6 0077110% 
7৩10, 2৮ 20 1051100, 20650096600 10126762508 01 65906101৮- এ" 
যুগের পরিচয় দিতে গিয়ে ভেরেলফ্ট লিখছেন $ “কৃষক স্বচ্ছন্দ, কারিগর উৎসাহিত, 
বাঁণক ধনশালী ও শাসক সন্তুষ্ট ।, এ বর্ণনায় খানিকটা অতিরঞ্জন আছে ঠিকই, 
তবে এর বৌশর ভাগ সত্য। 

তৃতীয় আঁভযোগ হল হিন্দুদের ওপর নির্যাতন । মুশিদকু'লর বিরুদ্ধে হিন্দু- 
নির্যাতনের দুটি আঁভযোগ আছে । তিনি বাংলার হিন্দু-জমিদারদের অনেককে 
সময়মত খাজনা দিতে না পারায় ইসলাম-্ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন। 
এ আঁভযোগ দেখা যায় সাঁলমুল্লাহ:র 'তারখ-ই-বাঙ্গালা, গ্রন্থে ।৬ 

সালমুল্লাহ তার বন্তব্যের সমর্থনে একটিও উদ্দাহরণ দেন নি। অন্য কোনে 
সমকালীন গ্রন্থে মুশিদকুলীর এ মনোভাবের উল্লেখ নেই। মুশিদকুলীর স্বপক্ষে 


৬। সাঁলমুল্লাহ, এ, হস্ি অব বেঙ্গল, ২য় খণ্ড অধ্যায় একুশ। 
১, 


১৬২ প্রাকৃপলাশী বাংল৷ 


বন্তব/ হল চুণাখালির হিন্দু জমিদার বৃন্দাবন সামান্য অপরাধে প্রধান কাজী সরফ 
কর্তৃক মৃতু/দণ্ডে দাওত হন। মুশিদকুলী এই 'হন্দু জামদারের প্রাণ রক্ষার জন্য 
সম্রাট আরঙ্গজেবের কাছে আবেদন করোছলেন।* তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আঁভযোগ 
[তান মুশিদাবাদের আশেপাশের হিন্দূম ন্দির ভেঙ্গে কাটরায় 'নীজের সমাধ ও 
মসাঁজদ বাঁনয়েছিলেন। এ আভযোগও সম্পূর্ণ সত নয়। এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত 
আফসার মুরাদ ফরাস কিছু বাড়াবাড়ি করোছলেন বলে মনে হয়। তবে 
মুশিদাবাদের কাছাকাছ প্রখ/ত 'হিন্দ্রমীন্দরগুল অক্ষত ছিল । মুশিদাবাদের 
দ্র মাইলের মধ্যে [কিরীটেশ্বরী মন্দিরের অক্ষত অবাঁস্থৃতি এর প্রমাণ। আলবদ্দীর 
বিরুদ্ধে ভুবনেশ্বরে 'হিন্দুমন্দির লুষ্ঠনের আভযোগ আছে । ভারতচন্দ্র 'অন্বদামঙ্গলে' 
এ আভযোগ এনেছেন। ভারতচন্দ্র ব্রা্ণ জমিদার কৃষণচন্দ্রের সভাকবি। 
আলবদ্দী কুষণচন্ত্রকে বাঁক খাজনার দায়ে কয়েদ করেছিলেন । সেজন্য ভারত- 
চন্দ্রের রুষ্ট হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। গঙ্গারাম “মহারাম্ট্র পুরাণে মুসলিম 
শাসনের বিরৃদ্ধে বাংলার হিন্দুদের ক্ষোভের কথা উল্লেখ করেছেন। হিন্দুদের 
উদ্ধার করার জন্য মারাঠাদের বাংলায় আগমনের কথাও আছে। গঙ্গারাম '্রাণ- 
কঠাদের' নির্বিচার হত্যা, লুষ্ঠন ও আগ্রকাণ্ডের কথ জানিয়ে লিখেছেন "বাংলার 
হন্দুরা বিপন্ন মুসালম শাসনের পেছনে দাড়িয়ে মারাঠাদের এদেশ থেকে 
তাড়ানোর জন্য লড়াই করেছিল" । সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমকালীন ইংরাজদের 
আনীত আভিযোগগুণলর মধ্যে সত্য সামান্য, মিথ্যার ভাগ বেশি। 


মুশিদকুলী থেকে সিরাজুদ্দৌলা পর্যন্ত বাংলার নবাবর৷ রাষ্তীয় প্রশাসনে 
1নয়োগের ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করোছিলেন ত৷ তাদের পরমতসাহফুতা ও 
উচ্চ রাস্ত্রীয় আদর্শকে তুলে ধরে। মুশিদকুলী এ নীতির শ্রষ্টা। সালমুল্লাহ 
1লখেছেন মুশিদকুলী বাঙালী হিন্দু ছাড়া আর কাউকে রাজস্ব বিভাগে চাকরি 
দিতেন না। সালমুল্লাহ এর দু'টি কারণ দোঁখয়েছেন। হিন্দুরা ভীতু, সরল ও 
নরীহ। রাজস্ব-বভাগে এর টাকা তছর্প করলে বা উৎকোচ গ্রহণ করলে 
সহজেই সে টাকা বার কর! যাবে । দ্বিতীয়ত, এদের কাছ থেকে তার কর্তৃত্বের 
ওপর আঘাত আসার সপ্ভাবনা নেই। আধুনক ইতিহাসবিদরা বলছেন উত্তর ও 


৭। বন্দাবন তাঁর বাঁড়র সম্মুখে এক উন্মাদ ফকিরের খেলনা মসজিদ ভেঙ্গে ছিলেন] 
এ অপরাধে তীর প্রাণদণ্ড হয়। প্রধান কাজশ সরফ নিজেই বশ্দাবনের প্রাণদপ্ড কার্যকর 
করেছিলেন। বুন্দাবনের প্রাণদপ্ড নিয়ে সম্ভবত মুর্শিদকৃলীর সঙ্গে প্রধান কাজীর মনোম।লিন) 
দেখা দেয়োছল। এ ঘটনার পরেই কাজা সরফ বাংলার প্রধান বিচারকের পদ ত্যাগ করেন। 


উপসংহার ১৬৩ 


পশ্চিম ভারত থেকে বাংল। প্রশাসনে লোক নেওয়। এ সনয় কার্ধত বন্ধ হয়ে যায়। 
উত্তর ও দাক্ষণ ভারতে নতুন নতুন রাজবংশের প্রাতিষ্ঠ এর একটা কারণ। 
[বভিন্ন কারণে পারস্য, পশ্চিম এাশয়া ও আফগানিস্তান থেকে বিদেশীদের 
বাংলাদেশে আগমন অনেক কমে যায়। সেজন্য মুশিদকুলী বাংলার প্রশাসনে 
বাঙালী হিন্দুদের নিয়োগ করতে বাধা হয়োছলেন। এ যুন্ত সবাংশে সত) 
মনে হয় না। এট৷ আধাঁশক কারণ হতে পারে । আসল কারণ হল বাংলায় প্রায় 
স্বাধীন নবাবী প্রাতষ্ঠার পর স্থানীয় প্রাতিভাকে অস্বীকার কর। 1৩'ন রাষ্ট্রের পক্ষে 
মঙ্গলজনক মনে করেন নি। সুজাীদ্দন বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে 
সমান চোখে দেখেছিলেন। তার বিরুদ্ধে সমসাময়িক কোনে ব্যন্তি বা লেখক 
কোনো রকম পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেনান। হিন্দু উৎপীড়নের কোনে? 
আঁভযোগ তার বিরুদ্ধে নেই। গোলাম হোসেন লিখেছেন আঁলবদ্দাী 
ছিলেন বাংলাদেশের হিন্দ্-মুসলমান যৌথপারবারের প্রধান। হিন্দুদের প্রতি 
তার পক্ষপাতিত্ব একটু বেশি। বেসামরিক ও সামরিক উভয় বিভাগেই তিনি 
হন্দূদের [নিয়োগ করেছিলেন । মুশিদকুলীরও কয়েকজন হিন্দু সেনাপাঁত ছিল । 
লাহোর মল্ল ও দলীপ সিংহকে তিনি বিদ্রোহী হিন্দ্র জমিদারদের দমন করতে 
পাঠিয়েছিলেন। আলবদ্দাঁর হিন্দু সেনাপতিদের মধ্যে নন্দলাল, রাজা জানকী- 
রাম, দুর্লভরাম, রামনারায়ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নাম । বাংলার নবাবর হিন্দুদের 
শুধু বেসামারক প্রশাসনে নিযুন্ত করতেন এ ধারণ৷ ঠিক নয়। এযুগে উচ্চপদদ্ছ 
রাজকর্মচারীদের সামরিক ও বেসামরিক উভয়বিধ কাজই করতে হত। উচ্চ- 
পদস্থ হিন্দুরা অনেকেই যুদ্ধ করেছেন। মানিকটাদ, দুলভরাম, মোহনলাল, 
শ্যামসুন্দর লাল৷ এর্‌প অনেক 'হন্দু সেনাপতির নাম পাওয়া যায় । 

আিবদ্দীর 'হন্দুদের প্রাত পক্ষপাতিত্ব অনেকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন । 
প্রভুপুর্র সরফরাজ খা পরাজিত ও নিহত করে তিনি বাংলার সিংহাসন দখল 
করেছিলেন। সেজন্য সরফরাজ খায়ের পক্ষপাতীরা প্রশাসনে থাকলে তার 
ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । এসন্তাবন৷ দূর করার জন্য তিন বাংলার 
হন্দুদের ওপর 'নর্ভরশীল হয়ে পড়োছলেন । এ যুস্তর সবচেয়ে দুধল দিক হল 
আঁলবদ্দী নিজে ব্যান্তগতভাবে সরফরাজ খায়ের চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য 
ছিলেন। তান নরফরাজের সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করেন 'নি। তার নিজদ্ব 
সেনাবাহনী ও যোগ্যত৷ তার শাসনকে 'নশ্চয়ত৷ দিয়োছিল । কুটনোতিক ভাকে 
[তিনি সরফরাজ পক্ষীয়দের মোকাবিলা করেছিলেন। সুতরাং এ দুটোকে মেলা নে॥ 


১৬৪ প্রাক-পলাশী বাংলা 
ঠিক নয়। সংখ্যাগুরু হিন্দুদের দূরে রেখে তিনি বাংলায় তার এবং.তার বংশের 
শাসনের স্থায়িত্ব দেখেন নি। 

প্রাকপলাশী যুগে বাংলায় মারাঠা আক্রমণ এ দেশের কৃষি ও শিশ্পের ক্ষাতি 
করোছিল। এ আক্রমণ পশ্চিম ও মধ্য বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব ও উত্তর 
বঙ্গে আঘাত আসোন। এর ফলাফলকে লঘু করে দেখা ঠিক হবে না। 
আবার মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সমস্ত আঁথক ও সামাজিক দুর্গতির জন্য একে 


দায়ী করা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস বিরোধী কাজ হবে। মারাঠারা পুরো 
দশ বছর ধরে বাংলাদেশে তাণ্ডব চালিয়েছিল । তাদের আসা যাওয়ার পথের 


, দুধারে আগুন জ্বালিয়ে গ্রামবাসীদের ঘর-বাড়ি, শস্য গোলা এবং ক্ষেতের শস্য নষ্ট 
করে 'দিত। টাকা পয়সা, সোনা রূপো লুঠ করত। মারাঠাদের মুখে 'রূপেয়া” 
সর্বদাই লেগে থাকত. গঙ্গারাম লিখেছেন 'সোনা রূপা লুটে নে আর সব ছাড়া” । 
নাবিচারে নারী, বৃদ্ধ, শিশু হত্যা করত। বাংলার বহু হতভাগিনী নারী 
মারাঠাদের লালসার শিকার হল। 'শিবাজীর আদর্শচ্যুত মারাঠ৷ দস্যুরা বাংলার 
সামাঁজক জীবনে আঁভশাপ বয়ে নিয়ে এল । ব্রাহ্মণ ভারতচন্দ্র এবং গ্রাম্য 
শহন্দু কাব গঙ্গারাম মারাঠাদের নারী নির্যাতনের কথা উল্লেখ করেছেন। 
ভারত্চন্দ্র লিখেছেন ঃ 'লু্টিয়া লইল ধন বিউড়ী বহুড়ী।' গঙ্গারামের মন্তব্য হল 
“ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়। জাত্র' |” 

মারাঠা আরুমণ বাংলাদেশে এমন ভ্রাসের সৃষ্টি করোছল যে মারাঠারা আস্ছে 
শুনেই বাংলার হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর লোক তাদের অস্থাবর সম্পান্ত নিয়ে 
শনরাপদ স্থানের উদ্দেশো বেরিয়ে পড়ত। গঙ্গারাম তার গ্রন্থে এ যুগের ভয় 
সন্ত্রস্ত, ভীত বিহ্বল মানুষের এক নি্খুত চিত উপহার 'দিয়েছেন। অনেক সময় 
দেখা! যেত জনরব ভিত্তিহীন ; মারাঠার৷ সে অণ্চলে আদৌ হানা দেয়নি, তবুও 
জনসাধারণ মারাঠাদের সম্পর্কে কছু একটা শুনলেই ভীত চণ্চল হয়ে পড়ত। 
পালানোর চেষ্টট করত (লোকের পলান দোঁখয়া আমরা পলাই' )। স্বয়ং 
আিবদ্দী ও তার পাবার পদ্মার পূর্তীরে রাজশাহীর কাছে রামপুর 
বোয়ালিয়াতে অস্থাবর সম্পান্ত স্থানান্তারত করেছিলেন । জগৎশেঠরা ধনরত্ব 
শনয়ে ঢাকাতে আশ্রয় নিয়েছিলেন । পশ্চিম বাংলার অন্যান্য ধনীব্যান্তরা গঙ্গার 
"পূর্ব তীরে তাদের ধনসম্পদ স্থানান্তরিত করেছিলেন বলে জানা যায়। 


৮। ভারত্চন্দর, গ্রচ্ছাবলণ', পঃ& | গঙ্গারাম, এ, পঃ ২৪-২৫। 


উপসংহার ১৬৫ 


মারাঠা আক্রমণে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে কাঁষ নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয়োছিল 
চাষ হল নাবেশ কয়েক বছর। ফলে খাদ্য শসোর দাম বাড়ল। এ 
অঞ্চলের বিপন্ন মানুষ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লাভের উদ্দেশ; পাশ্চম বাংলা 
ছেড়ে দলে দলে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে পাড়ি জমাল। এতে বাংলার পশ্চিম ও মধ্য- 
ভাগে লোকসংখ॥ কিছুটা কমে এল । অপরাঁদকে প্ব ও উত্তরাঁদকে লোক- 
সংখ্যা বাড়ল। কিছু মারাঠা পাঁরবার বাংলার বারভুম, মোঁদনীপুর ও বাঁকুড়া 
অণুলে স্থায়ী বাসিন্দ৷ হয়ে রয়ে গেল। এককালের আক্কমণকারী ও আৰান্ত 
পরবর্তী প্রজন্মে পরস্পরের প্রাতিবেশী হল । বাংলার 'শিল্পোৎপাদনের ওপর 
মারাঠা আরুমণের প্রভাব হল অনেক বেশি ও গভীর। এ সময় বাংলার 
পশ্চিমাণলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় । মারাঠার৷ কাচামাল ও বাণিজ্য পণ্য 
লঠ করত। শিল্পে কাচামালের সরবরাহ ব্যাহত হল। অনেক সময় বিদেশী 
কোম্পানীর বাণিজ্য পণ্য তারা লুঠ করত। ১৭৪৮ শ্রীষ্টাকে মারাঠারা ইংরাজ 
কোম্পানীর পণাতরী আটক করে ৩০০ বেল কাচা সিক্ক লুঠ করোছিল।৯ এ 
যুগে বাংলার সৃতী ও রেশমী বস্ত্রের উৎপাদন অনেক কমে যায়। ভাল কীচা- 
মলের অভাবে উৎপন্ন পণ্যের গুণগত মানের অবনাতও দেখা যায়। প্রতি বছর 
জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্ধস্ত মারাঠারা শিবিরে আশ্রয় নিত বা দেশে ফিরে 
যেত। এই অবসরে অল্প সময়ের মধ্যে তাতি ও কারিগরদের কান্ব করতে 
হত। তাড়াআঁড় করার ফলে উৎপন্ন পণ্য আগের মত উৎকৃষ্ট হত না। এ 
সময়ে ইউরোপের বাজারে এবং পাশ্চম এশয়ার জেদ্দা, মোখা ও বসরাতে 
বাংলার বস্ত্র শিল্পের দুর্ণাম হয়েছিল । বাংলার সৃতী ও রেশমী বস্ত্র আগের 
মত উন্নত মানের হলন। বা দামেও সন্ত রইল না। আওঙ-গাল পরিত্যন্ত 
হল। মারাঠার৷ গঞ্জ, বাজার ও হাটগুলি লুঠ করার চেষ্টা করত। বাংলার 
আভ্যন্তরীণ ও বাহবাণিজ্য ক্ষাতগ্রস্থ হয়োছল। বিদেশে সরবরাহ অনেক কমে 
যায়। ইস্ট ইগুয়৷ কোম্পানীর কাগজপত্রে বাংলার শিপ্প বাঁণঙোর ক্য়ক্ষাতি 
সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মারাঠা আক্রমণে বাংলায় মজুরের যোগান ও 
পুশজ সরবরাহ ব্যাহত হয়েছিল বলে জানা হায়। 

বাংলাদেশে ওলন্দাজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ কাসিবৃম, তীর স্মাতকথায় (১৪ই 
ফেবুয়ারী, ১৭৫৫ ) লিখছেন £ 'মারাঠা আক্রমণে বাংলার মোট চার লক্ষ লোক 


৯। রবার্ট ওরমে, এ, দ্বিতীয় খণ্ড, পুঃ ৪৬। 


১৬৬ প্রাক-পলাশী বাংলা 


প্রাণ হারিয়েছিল। এদের বেশির ভাগ শিম্পী, কারিগর, বাবসায়ী ও অন্যান্য 
কর্মজীবী মানুষ । 

এসময় থেকে বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে ৷ এধুগে মূলাস্তর 
সর্বোচ্চ সীমায় পৌছায় ১৭৫৩ খ্ৰীষ্টাঞ্জে। তারপর মূলাস্তর আবার একটু নামতে 
শুরু করে। এধুগে মূল্যবৃদ্ধর জন্য শুধু মারাঠা আন্রমণকে দায়ী করা ঠিক 
হবে না। একাধিক কারণ এজন্য দায়ী। রাজনৈতিক, সামাজিক, আঁথিক 
ও প্রাকৃতিক কারণে দ্রব্যমূল্য বাড়তে থাকে । (১) মারাঠা আক্রমণ, বন্য, ঝড় 
_উৎপাদন হাস। (২) অভ্য্তরীণ চাহিদ। বৃদ্ধি মূল্যস্তরের উধব“গতির 
কারণ। এধুগে বাংলার সৃতী ও রেশমী বস্ত্র, সৃতো৷ ও রেশমের চাহিদা খুব 
বোশ। অন্যান্য রঞপ্ত।নিযোগ্য পণোর জন্যও বিদেশীদের মধ্যে প্রাতিযোগিতা । 
প্রাতযোগিতামূলক বাজারে জিনিসের দাম বাড়ে। (৩) আলিবদ্দীর সময় 
থেকে দিল্লীতে সগ্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হয় । আর বাংলার পণ্য কেনার 
জন্য বিদেশীরা প্রচুর পাঁরমাণে সোন। রূপো বাংলায় নিয়ে আসে। এককথায় 
বাংলার বাজারে টাকার যোগান অনেকখানি বেড়ে যায়। বিদেশীরা নগদ 
টাকায় বাংলার পণ্য কিনতে থাকে । বাংলার কৃষক, তাতি, কারিগরের হাতে 
টাকা আসে। এর সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদাশস্য ও ভোগ্যপণ্যের চাঁহদ। 
বাড়ে। সুতরাং ১৭৪০ শ্ীষ্টাব্দ থেকে বাংলার বাজারে জিনিস পন্লের দাম 
বাড়া অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ আথিক ঘটন]।১* 

এযুগে বাংলার যে আথিক চিন্র পাওয়া যায় তাতে এদেশকে দাঁরদ্র মনে 
করার কোনে সঙ্গত কারণ নেই। এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে সৃতীবন্ত্র, রেশম 
চিনি ও চাল রপ্তানি করা হত। আলেকজাওার ডাও লিখেছেন “এদেশের মানুষের 
খাদাদ্বব্যের অভাবনেই, যাঁদও এখাদ্য যথেষ্ট পুষ্টিকর নয়।, অর্থনীতির যে 
কোনো মাপ কাঠিতে প্রাকপলাশী বাংলাকে স্বচ্ছল বলা যায়। তবুও দরিদ 
মানুষদের একট। “অংশ দুঁভিক্ষের সময় বা আথিক সঙ্কটে আত্মবিক্রয় করত। 
স্ত্রী, পুর কন্যা বিক্রয়ের ঘটনাও বিরল নয়। এর একটাই কারণ-_ধনবন্টনে 
বৈষম্য। যারা ধনী তারা আতমান্রায় ধনী, যারা গরীব তারা আত গরীব । ধনের 
অসম বণ্টন সমাজের নীচু তলায় আতিদারিপ্্ সৃষ্টি করেছিল। দু'ভিক্ষে, বন্যায়, 
ঝড়ে বা অন্য কোনে৷ প্রাকৃতিক দুর্যোগে এর দলে দলে মৃত্যুর সম্মুখীন হত। 


১০। কে, এন. চৌধুরী, এ, পৃ £ ১০০-১০৮। 


উপসংহার ১৬৭ 


প্রাক-পলাশী বাংলার সঙ্গে পলাশী পরবর্তী বাংলার তুলনামূলক আলোচনা 
হতে পারে । পলাশী পরবর্তী কালে বাংলার প্রশাসনে উন্নতি দেখা গিয়েছিল 
বলে প্রমাণ নেই। বরং অবস্থার আরো অবনাতি ঘটোছিল। সম্ব্যাসী ও ফাঁকর 
দস্যুদের উৎপাত, চুর, ডাকাতি আরে বেড়েছিল বলে জানা যায়। কর্ণওয়ালিশের 
সময় পর্যন্ত কলকাতার উপকণ্ঠে চুরি ডাকাতি লেগে থাকত। সূর্যান্তের পর 
কলকাতার রাস্তায় বার হওয়া গুক্ষিল হত। পলাশী পরবতাঁ যুগে (১৭৫৭- 
১৭৭২) বাংলার অবস্থা আরো অনেক কারণে খারাপ হয়েছিল এসময়ে 
ইংরাজ বাঁণকরা জেলার ফৌজদারকে মারধোর করে আটক করেছে এমন নাঁজর 
আছে। ইংরাজ কোম্পানীর কর্মচারী রিচার্ড বীচারের সবজনাবাদত উীন্তটি এ 
প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে £ “এই সুন্দর দেশাঁটি চরম স্বেচ্ছাচারী সরকারের 
অধীনেও উন্নাতি করেছে; এখন সে ধ্বংসের 'কিনারায় ৷ ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে 
ইরা মে বাংলার নবাব মীরকাশিম ইংরাজ গভর্ণর ভ্যাব্সিটার্টকে যে এঁতিহাসক 
চিঠিটি লিখেছিলেন তা থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিলে পলাশী পরবাঁ যুগে 
প্রশাসানক ব্যর্থত। ও লুষ্ঠেনের স্বরুপ কিছুটা জানা যাবে । মীরকাশম গভর্ণরকে 
লিখছেন ঃ 'এই হল আপনার ভদ্র লোকদের ব্যবহার। আমার দেশের 
সবন্ধু তারা উপদ্ধব করে, জনগণকে লুষ্ঠন করে আর আমার কর্মচারীদের 
অপমান ও জখম করে।"**প্রত্যেক পরগণা, গ্রাম ও ফ্যাক্সুরিতে তারা লবণ, 
সুপারি, ঘি, চাল, খড়, বাশ, মাছ, চট, আদা, চিনি, তামাক, আফম এবং 
অন্যান্য অনেক জিনিস কেনা বেচা করে। আমি আরো অনেক বস্তুর 
নাম করতে পাঁর, অপ্রয়োজনবোধে বিরত হলাম। তার! বল প্রয়োগে কৃষক ও 
বাঁণকদের কাছ থেকে বাতৃন্ন প্রকারের পণ্য এক চতুর্থাংশ দামে ছানয়ে নেয়; 
আবার বলপ্রয়োগ ও অত্ঞাচারের মাধমে একটাকার জিনিসের জন্য কৃষকদের 
পচি টাক দিতে বাধ্য করে। আবার পাঁচটি টাকার জন্য তারা এমন একজন 
লোককে অপমান ও আটক করে যে এক'শ টাক ভুঁমিরাজদ্ব দেয়। তারা আমার 
কর্মচারীদের কোনো রকম কর্তৃত্ব করতে দেয় না।... প্রতি জেলাতে আমার 
কর্মচারীরা সমস্তরকম কাজকর্ম থেকে বিরত আছে এবং সমস্ত শুক থেকে বণ্িত 
হওয়ার ফলে আমার মোট বাধিক রাজস্ব ক্ষতির পারমাণ দাঁড়াচ্ছে প্রায় পণশচশ 
লক্ষ টাক1।”১১ এ হল পলাশী যুদ্ধের পঁচি বছর পরে বাংলার অবন্থা ৷ বাংলার 


৯৯ । অন্ৎবাদ লেখকের। 


১৬৮ প্রাকৃপলাশী বাংল৷ 


নবাবদের 'অত্যাচারী শাসনের' চেয়ে এ শাসন ভাল ননিদ্ধিধায় বলা যায় না। 
১৭৬৫ খ্ীষ্টাব্দ থেকে বাংলার আথিক অবস্থার আরে। অবনাঁত ঘটল । কোম্পানী 
দেশ থেকে সোনা রূপো আনা বন্ধ করে দিল। দেওয়ানী পাওয়ার পর বাংলার 
উদ্বত্ত রাজস্ব ঈন্ট ইওয়া কোম্পানীর বাণিজ্য মূলধন হল। বাংলা থেকে শুরু হল 
আঘিক নিষ্কাশন (6০07201710 0197) )। ১৭৬৭ থেকে ১৭৭২ পর্যস্ত 
কোম্পানীর কর্মচারী ও সুপারভাইজরর৷ গ্রাম বাংলায় “নয়া জমিদার' হয়ে বসল। 
এদের ব্যান্তগত ব্যবসা, উৎকোচ গ্রহণ এবং দুর্নীতি বাংলাদেশে ণছয়াত্তরের 
মন্বত্তরের' (১৭৭০) জন্য অনেকখানি দায়ী। কোম্পানীর একচোটয়। বাবসা 
এবং কর্মচারীদের ব্যান্তগত ব্যবস নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে 
দিল। লবণ, সুপারি ও তামাকের দাম অনেকখানি বেড়ে 'িয়োছিল। 
কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের জবরদাস্ত ব্যবসায় ঢাকার তাতিদের ১৭৭০ দশকের 
পারিশ্রীমক ১৭৪০ ও ১৭৫০ দশকের পারিশ্রীমক অপেক্ষা কম হয়ে গেল। 
[বিহারে আঁফম চাষীদেরও এ দশা হয়েছিল ।১২ যেমহা দু'ভিক্ষে বাংলার এক 
তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গেল, এক তৃতীয়াংশ আবাদী জমি অনাবাদী ও জঙ্গলে 
পরিণত হল, বাংলার সমাজ জীবন 'বধ্বস্ত হয়ে গেল, সেই দু'ঁভিক্ষের বছরেও 
কোম্পানীর রাজস্থের পারমাণ কিছু বাড়ল। মুশিদকুলীর কঠোরতা এর কাছে 
ন্লান হয়ে যায়। সুজাউীদ্দন ও আলিবদ্দীর বাড়তি ভূমি রাজস্ব আকিিংকর বলে 
মনে হয়। বাংলার রাজনৌতিক ও আথিক পতন পলাশী পরবর্তী যুগে শুরু 
হয়েছিল বলে সমকালীন বিদেশী পর্যবেক্ষকরাও মনে করেন 1১৩ 
প্রাক-পলাশী যুগে বাঙালীর মানিক শান্ত, বুদ্ধি ও মননশীলতা সম্পর্কে 
দুএকটি কথা বলা প্রয়োজন। এযুগে বাঙালীর আত্মবিশ্বাস, পোর্ষ ও সাহস, 
দুঃসাহসিক কোনে কাজকর্মে অংশ গ্রহণের ইচ্ছা কম। সামাজিক ও আঘিক 
সংস্কার, সামাজিক পাঁরবর্তন, নতুন কিছু উদ্ভাবন এযুগের বাংলায় দেখা যায় না। 
ইউরোপীয়দের কাছাকাছি থাকা সত্বেও ওদের বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধ, মানাবকতা, 
যুন্তবাদ, প্রগাতশীল রাষ্ট্রচিস্ত। বাঙালী জীবনে প্রভাব বিস্তার করেনি । সামাজিক 
& উন্নতির অনুকূল কোনো নতুন মূলাবোধ বা নতুন সামাজিক ব্যবহার নীতির 
সাক্ষাৎ পাওয়। যায় না। ইউরোপে এসময় নতুন নতুন বৈজ্ঞানক আঁবঞার 
হর্ছিল। নিউটন, বেকন ও লাইবানৎস্কে আঁতক্রম করে ইউরোপের মানুষ 


১২। এন. কে. সিংহ ণদ ইকনাক 'হাপ্রী অব বেঙ্গল, প্রথম খন্ড, পঃ ১৬৭-১৬৮। 
১৩। আঃ ডাও, এ, প্রথমথণ্ড, পঃ ১০৭-১১৩। 


উপসংহার ১৬৯ 


বৃহত্তর বেজ্ঞাঁনক আবিষ্কার এবং মহস্তর বুদ্ধ বভাসার 'দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল । 
প্রাতবেশী এশীয় দেশ চীনে উন্নত ধরনের মুদ্রণ প্রযুক্তি, আগ্েয়ান্ত্ব এবং ম্যাগনেটিক 
কম্পাসের ব্যবহার শুরু হয়োছিল। ঠিক একই সময়ে বাংলার মানুষ অন্্রতার 
অন্ধকারে নিমজ্জিত। চারপাশে কি ঘটেছে তার খবর রাখে না। বাংলার 
সংস্কৃত পাওতর৷ নবান্যায় ও অলংকারের সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে দীর্ঘ ও অনাবশ্যক 
যুন্তজাল বিস্তার করে চলেছেন। হিন্দু বুদ্ধিঙ্গীবীরা ঈশ্বর, ইহলোক-পরলোক 
জীবাআআ ও পরমাত্বার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে সীমাহীন, অন্তহীন বিভ্কে প্রবৃত্ত। 
বাংলার বৈষব পাঁওতরা পরকীয়৷ ও দ্বকীয়া প্রেমের মধ্যে আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব 
নির্পণে নিয়োজিত। বাংলার মুসালম ধুঁদ্ধজীবী ও বিদ্বান ব্যান্তরা কোরাণ ও 
হাদিসের সমস্তুরকম বাখ্যা, শারয়ত ও সুন্নার চীকা টিগ্রনী, শিয়া-সুল্লীর ধর্মাচরণে 
পার্থকা, মোহাম্মদী ও হানাফিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে ব্স্ত। বাইরের জগৎ 
যুগান্তকারী বেপ্লাবক পাঁরবর্তনের অপেক্ষায় । ভাগ্যনির্ভর বাঙালীর মনোজগং 
জড়ত্বে, গতানুগতিকতায় পর্গুপ্রায় । 


৯৭০ 
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প্রাক-পলাশী বাংলা 


ংহযোজন--১ 
বাংলার স্রবাদারদের নামের তালিকা ১৭০০-১৭৫৭ 


আঁজমুশশান, ১৬৯৭--১৭১২। 

খান-ই-জাহান, ১৭১২--১৭১৩। 

ফারখুন্দ সিয়ার ( সগ্রাট ফারুখসিয়ারের শিশুপুন্র ), ১৯৭১৩ । 
মীরজুমল৷ ( অনুপস্থিত ), ১৭১৩--১৭১৬। 

মুশিদকুলী খাঁ, ১৭১৭--১৭২৭। 

সরফারাজ খাঁ, জুলাই-আগক্ট, ১৭২৭। 

সুজাউীদ্দন খাঁ, সেপ্টেম্বর ১৭২৭- মার্চ, ১৭৩৯। 
সরফারাজ খাঁ, মার্চ ১৭৩৯-_এ্রাপ্রল ১৭৪০। 

আলবর্দাঁ খাঁ, এপ্রল ১৭৪০- এ্রাপ্রল ১৭৫৬। 
1সরাজুদ্দোলা, এীপ্রল ১৭৫৬-জুন ১৭৫৭। 


ফোট্টউইলিয্মের প্রেসিডেন্ট ও গ্রভর্ণরদের নামের 


৯। 
ই । 


তালিকা 2 ১৭০০-১৭৫৭। 


স্যার চাল“স্‌ আয়ার ২৬শে মে, ১৭০০--৭ই জানুয়ারী, ১৭০১। 
জন বিয়া ৭ই জানুয়ারী, ১৭০১--৭ই জুলাই, ১৭০৫ । 


(বিয়ার্ডের পর প্রোসডেপ্টের পদে প্রাতি সপ্তাহে একজন বসতেন। দুই 
কোম্পানীর ৮ সদস্য নিয়ে সভা । দুই প্রোসডেপ্ট। ১৭০৪ থেকে--১৭০৯ 
পর্যন্ত এই রোটেশনে গভর্ণমেণ্ট চালু ছিল।) 


৩) 
৪1 
ঠে। 
৬। 
৭1 
৮। 
৪ | 
৯০ । 
১৯১ । 


৯২। 


৯৩ । 
১৪। 
১৯৬ 
৯৬। 


এপ্টনি ওয়েপ্টডেন ২০শে জুলাই, ১৭১০। 


জন রাসেল ৪] মা, ১৭১১। 

রবার্ট হেজেস ৩রাষ্ডিসেম্বর, ১৭১৪-_২৮শে 'ডিসেম্বর,১৭১৭। 
স্যামুয়েল ফাক্‌ ১২ই জানুয়ারী, ১৭১৮। 

জন ডীন, ১৭ই জানুয়ারী, ১৭২৩। 


হেনার ফ্রাঙ্কল্যাত ৩০শে জানুয়ারী, ১৭২৩। 
এডওয়াড স্টিফেনসন ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৭২৮। 


জন ডীন ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৭২৮। 

জন স্ট্যাকহাউস ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৭৩২-_-২৯শে জানুয়ারী, 
১৭৩৯। 

টমাস ব্রাডল ২৯শে জানুয়ারী, ১৭৩৯--৪ঠা ফেব্রুয়ারী, 
১৭৪৬ । 

উইীলিয়ম বারওয়েল ১৮ই এপ্রল--১৭ই জুলাই, ১৭৪৯। 

এাডাম ডাওসন ১৭ই জুলাই, ১৭৪৯--৫ই জুলাই, ১৭৫২। 


উইলিয়ম ফিটকে ৫ই জুলাই-__৮ই আগষ্ট, ১৭৫২। 
রজার ড্রেক (জুনিয়র ) ৮ই আগব্ট, ১৭৫২--২২শে জুন, ৯৭৫৮। 


সংযোজন ৯৭১ 


সংযোজন--২ 


সআাট আকবরের সময় বাংলাদেশের সরকারগুলির পরিচয় । 
বাংলার নধাবী আমলে এ নামগ্ুলির বেশির ভাগ প্রচলিত ছিল। 


১। লক্ষণাবজী অথবা 


জাল্নাতাবাদ __- মালদহ 

২। পুণিয়া -- বর্তমান বিহার রাজ্যের পৃিয়া জেলা। 

৩। তাজপুর -_- প্ব পৃিয়৷ এবং পশ্চিম দিনাজপুর । 

৪। পানৃজারাহ্‌ _- দিনাজপুর । 

&। ঘোড়াঘাট -- দিনাজপুর, রঙ্গপুর এবং বগুড়া। 

৬। বরবকাবাদ _- মালদহ, রাজশাহী এবং বগুড়া । 

9। বাজুহা _- রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, ঢাকা | 

৮। শ্রীহট্র _- শ্রীহট। 

৯। সোনার গা __ পশ্চিম ত্রিপুরা এবং নোয়াখালি । 

১০। চট্রগ্রাম _- চট্রগ্রাম । 

১১। সাত _ ২৪ পরগণ।, পশ্চিম নদীয়া, এবং দক্ষিণ- 
পশ্চিম মুশিদাবাদ । 

১২। মাহমুদাবাদ -- উত্তর নদীয়া, উত্তর যশোহর, এবং পশ্চিম 
ফারদপুর। 

১৩। খাঁলফতাবাদ __ দক্ষিণ যশোহর এবং পশ্চিম বাখরগঞ্জ। 

১৪। ফতাবাদ -- ফরিদপুর, দক্ষিণ বাখরগঞ্জ এবং মেঘনার 
মোহনায় দ্বীপগু'লি। 

১৫। বাকৃলা - বাখরগঞ্জ এবং ঢাকা । 

১৬। টাও _- মুশিদাবাদ। 

১৭। শাঁরফাবাদ -_- বর্ধমান। 

১৮ । সোলেমানাবাদ -- উত্তর হুগলী এবং নদীয়৷ ও বর্ধমানের কিছু 
অংশ। 

১৯। মান্দারণ _ পশ্চিম বীরভূম, বর্ধমান এবং পশ্চিম 
হগলী। 


সংঘ ঃ ব্লকম্যান, জানাল অব দি এশিয়াটক সোসাইটি অব বেজল, ১৭৩, প্রথম অংশ. পুঃ ২০৯ 


১৭২ 


প্রাক-পলাশী বাংল। 


সংযোজন--৩ 


রাজা রাজবল্লপভ বৈদ্ভদের যজ্ঞোপবীত ধারণ উপলক্ষ্যে 
রাজনগরে 'এক ভনুষ্ঠান করেন । এই ভনুষ্ঠানে বাংল।র বিভিন্ন 
অঞ্চল থেকে তিনি পগুতদের আনিয়েছিলেন। ভ্ঠার সভায় 
আগত পণ্ডিতদের নামের তালিক]। 


বাজন্গার (ঢাক।) 
১। নীলকণ্ঠ সার্বভৌম 
২। কৃফদেব বিদ্যাবাগীশ 
৩। কৃষ্ণকান্ত সিদ্ধান্ত 
নবদ্বীপ 
৪।॥ গোপাল ন্যায়ালঙ্কার 
&। তিতুরাম তর্কপণ্ঠানন 
৬। হরদেব তর্কাসদ্ধান্ত 
৭। রামকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার 
৮। িবরাম বাচস্পাতি 
৯। কৃষ্ণকান্ত বিদযালগ্কার 
১০। রাম ন্যায়বাগীশ 
১১ । স্মরণ তর্কালজ্কার 
১২। রামহ'ি 'বদ্যালঙজ্কার 
১৩। বিশ্বনাথ ন্যায়ালজ্কার 
১৪। সদাশিব ন্যায়ালঙ্কার 
১৫। কৃপারাম তর্কভূষণ 
১৬। ববিশ্বেশ্বর তর্কপণ্গানন 
১৭। রামকান্ত ন্যায়ালঙ্কার 
১৮। রামচন্দ্র বদ্যাবাগীশ 
)১৯। শঙ্কর তর্কবাগীশ 
পুটিযা 
২০। রাতনাথ ন্যায়বাচস্পাত 
বাশবেড়িষা 
২১1 রামভদ্রু 1সদ্ধান্ত 


২২। রমানাথ বাচস্পতি 
২৩। আত্মারাম ন্যায়ালগ্কার 
মাটিষারি, 

২৪। জগন্নাথ তর্কপণ্টানন 
২&। গঙ্গাধর তর্কালজ্কার 
২৬। সুরাহর 1বদ্যালগ্কার 
২৭। বামকান্ত 1বদ্যালঙ্কার 
কোরাকাঁদ 
২৮। 'শিবচরণ বাচস্পতি 
অন্বিক। 

২৯। অযোধ্যারাম বদ্যাবাগীশ 
৩০। কৃষরাম বিদ্যালজ্কার 
পাটুলিগ্রাম 
৩১। বাসুদেব বিদ্যাবাগীশ 
৩২। প্রাণকৃষণ পণ্টানন 
বাকৃলা 
৩৩। কৃপারাম তর্কাসিদ্ধান্ত 
সৈকুল 
৩৪। - বলরাম ভট্টাচার্য্য 
৩৫ । শঙ্কর বাচস্পাত 
৩৬। হরগোবিন্দ বিদ্যাবাগীশ 
লৌহাজজ 
৩৭। উদয়রাম বদ্যাভূষণ 
চাঁকগ্রাম 
৩৮। রমাপাঁত তর্কপণ্টানন 


১ | 
৪০91 


৪১ । 
৪২ । 
৪৩ । 
৪৪1 
৪ । 


9৬1 
৪৭। 


৪৮ । 


৪৯ । 
৫০0 । 


$৯। 
ডে । 


&৩। 


&৪। 
ঠ&ে। 
&৬। 
+€৮৭ | 


দমদম! 

দুলাল বিদ্যালঙ্কার 
পণ্টানন ন্যায়ালঙ্কার 
বর্ধম*ন 

জগম্লাথ পণ্টানন 
শস্গুরাম বিদ্যালগকার 
মধুসূদন বাচস্পৃতি 
রুদ্রনারায়ণ বদ্যাবাগীশ 
রাধাকান্ত ন্যায়ালঙ্কার 


বাও ভূন 
শ্রীকান্ত তর্কবাগীশ 
রামগোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কার 


সেনভূম 
হরিহর তর্কভূষণ 

লেংটাখালি 
আনন্দ চন্দ্র ন্যায়বাগীশ 
্রিলোচন ন্যায়বাগীশ 
রাজ বাটা 


নরাসংহ বিদ্যালগকার 
রাজেন্দ্র বদ্যাবাগীশ 


ভূষণ 
হরিনাথ [শরোমাঁণ 


সৈষেদাবাদ 

[চরঞ্জীব পণ্টানন 
হলায়ুধ তর্কপণ্টানন 
গোবিন্দরাম ন্যায়ালঙ্কার 
পাতান্বর ন্যায়বাগীশ 


সংযোজন 


৫৮ । 
৫৯ । 
৬০। 
৬১। 


৬২। 


৬৩। 


৬৪। 
৬ । 


৬৬। 
৬৭। 
৬৮। 
৬০৯। 
9091 
৭১ । 


৭২ । 
০৩ । 
৭8 
০৫1 
৭৬। 
৭9 


১৭৩ 


ত্রিবেণী 

জগন্নাথ তর্কপঞ্ানন 
রামানন্দ ন্যায়ালগুকার 
রামশঞঙ্কর বাচস্পতি। 
কৃষ্ণচন্দ্র তর্কাসিদ্ধান্ত 


কমলপুর 
বলরাম তর্কভূষণ। 


মানকর-- গোবর 
রঘুরাম ন্যায়ালঙ্কার 


চরগ্রাম 
রামাকশোর ন্যায়ালজ্কার 
রাধাকান্ত ন্যায়বাগীশ 


মামুদপুর 

ঘনশ্যাম তর্কালঙ্কার 
গোবন্দরাম সার্বভৌম 
দুর্গণপ্রসাদ তর্কাসদ্ধান্ত 
রাধাকান্ত তর্কাসিদ্ধান্ত 
শিবপ্রসাদ তর্কপণ্ঠানন 
রঘুনন্দন বাচস্পাতি 


বাঁকল৷ 
কান্ত বিদ্যালঙ্কার 
রামরত্ব বিদ্যাবাগীশ 
কালীপ্রসাদ তর্কাসদ্ধান্ত 
কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ 
লক্ষীনারায়ণ সিদ্ধান্ত 
কমলাকান্ত বিদ্যাভুষণ 


১৭৪ 


৭৮ । 
৭৯ । 
৮০। 
৮১। 
৮২। 


৮৩। 


৮৪ 


৮৫ । 
৮৬। 
৮৭ । 
৮৮। 
৮০ । 
৯০ । 
৪১১ | 
৪৯ | 
৯৩। 
৪৯১৪। 
০৯ । 


প্রাক-পলাশী বাংল৷ 


জগন্নাথ পঞ্চানন 
হাঁরপ্রসাদ ন্যায়ালগুকার 
পুরুষোত্তম ন্যায়ালজ্কার 
চন্দ্রশেখর তর্কা সন্ধান্ত 
মাধব 'সদ্ধান্ত 


বিক্রমপুর-__নাওছাটি 
রামদাস 'সদ্ধান্তপণ্টানন 


ধরগ্রাম 
রামীকশোর ন্যায়বাগীশ 


সেনহাটি__ভগিব্সহাটি 


রূপরাম ভট্টাচার্য্য 
বিষ্রাম ভট্টাচার্য্য 
কামদেব ভট্াচার্ধয 
রাধাকান্ত ভট্রাচ।ধ্য 
রামমোহন ভট্টাচার্য! 
গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 
রাজবল্লভ ভট্াচার্যঃ 
নন্দরাম ভট্টাচার্য্য 
জয়রাম ভট্টাচার্য্য 
রামাকশোর ভট্াচার্য্য 
বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য 


৪১৬ । 
৯৭। 
১১৮ । 
৯১৯১ | 
১০০। 
১০১ 
১০২। 
১০৩। 


১০৪ । 
১০৬ । 


১০৬। 
১০৭। 


১০৮। 
১০৯ । 


১১০ । 
১১১ । 


১১৯২ । 
১১৩। 


১১৪। 


রামশঙ্কর ভর্ট।ার্য , 
কুষদেব ভট্টাচার্য্য 
রুঝ্সিণীকান্ত ভট্টাচার্য] 
রাজারাম ভট্টাচার্য্য 
বাণেশ্বর ভট্রাচার্য্য 
ভবানীপ্রসাদ ভ্াচার্য) 
রামপ্রসাদ ভট্টাচার্য 
রামেশ্বর ভট্টাচার্য 


প্রাণবল্লভ ভ্ট।চার্য্য 
দেবীপ্রসাদ ডট্রাচারধ্য 


মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য 
গাঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 
কাচাদিয়া 


রামচন্দ্র সিদ্ধান্ত পণ্টানন 
রূপরাম ন্যায়বাগীশ 


সোমকট 
কৃষ্ণদাস সার্বভোম 
কৃষনাথ তর্কভূষণ 


থান্তিষ্ব 
শ্রীরাম বাচস্পাতি 
কৃষণদাস ন্যায়ালজ্কার 


পুরুলিয়া 
রাতরাম বাচস্পতি 


সুরঃ রাঁসকলাল গংপ্ত, 'মহারা জা রাজবন্জভ সেন”, পঃ ৯৯-১০৪ । 


সংযোজন ১৯৭৬ 


ংযোজলন-_-8 


রাজ রাজবল্লভের যজ্জঞোপবীত গ্রহণ অনুষ্ঠানে আগত ভারত- 
বর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতদের নামের তালিকা । 


১। 
ই। 
৩। 
০ 
৫ । 


৮। 
৭ | 
৯১০ । 
৯১১। 


১৩। 
৯৪। 
১৬ । 


১৬। 
৯১৭। 


প্রীক্ষেত্র 

বিন্দুহরণ মিশ্র 
কালিকাপ্রসাদ মিশ্র 
দামোদর মিশ্র 
প্রভাকর 'মশ্র 
দুরাদাস মিশ্র 
মহারাষ্ট 

ভাস্কর পাঁওত 
ভ্রাবিড় 

হলাযুধ ব্রহ্মচারী 
কাশী 

মাঁণরাম দীক্ষিত 
শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষিত 
গোঁবন্দরাম দীক্ষিত 
গোর দীক্ষিত 
কনৌজ 

রসাল শুরু 
মিথিল৷! 
জীবনতারা লিবেদী 
কৃষ্ণদাস উপাধ্যায় 
গিরজা নাথ পাঠক 
কাঞ্চা . 
কালীপ্রসাদ দোবেদী (দ্বিবেদী ) 
প্রভাকর চৌবোদি (চতুবেদী ) 


সুরঃ রাঁসকলাল গুস্ত, “মহারাজা রাজবঙলগভ সেন", প:ঃ ১৯-৯০৪ । 


১৭৬ প্রাক-পলাশী বাংল৷ 


সংযোজন--৫ ু 
অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাংল গন্ভের নমুনা 
(১) 'জ্ঞানাঁদ সাধনা' একখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রচ্ছ। ১৭৫০ সনে 
1লাখিত ইহার একখানি পুশথর ভাষার নমুনা £ “পরে সেই সাধু কৃপা করিয়া 
সেই অজ্ঞান জনকে চৈতন্য কাঁরয়া তাহার শরীরের মধ্যে জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ 
দেখাইয়া পরে তাহার বাম কর্ণেতে শ্রীচৈতন্য মন্ত্র কহিয়া৷ পরে সেই চৈতন্য মন্ত্রে 
অর্থ জানাইয়। পরে সেই জীব দ্বারা এ দশ ইন্জিয় আদ যু্ত নিত্য শরীর দেখাইয়া 
পরে সাধক আভগমানে শ্রীকৃষ্ণাদর রূপ আরোপ চিন্তাতে দেখাইয়া পরে "সাদি 
আঁভগান শ্রীকৃষ্ণাঁদর মুন্ত পৃথক দেখাইয়৷ প্রেম লক্ষণার সমাধি ভন্তিতে সংস্থাপন 


করিলেন ।' 
দীনেশ চন্দ্র সেন, 'নঙ্গ সাহিতা পারচ়', দ্বিতীর খন্ড, প£ ১৬৩০-১৬৩৭ 


(২) অক্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোচবিহারের রাজমুন্সী জয়নাথ ঘোষের 
রাজোপাখ্যান' গ্রচ্থের ভাষার নমূন৷ £ 

শ্রীশ্রী মহারাজা৷ ভূপ বাহাদুরের বাল্যকাল অতীত হইয়া কিশোর কান 
হইবাই পাশা বা্গলাতে স্বচ্ছন্দ আর খোশখত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া ব্যাখ্যা 
করেন বরং পাশাঁতে এমত খোষনাবশ লিখক সান্নিকট নাহ চিন্রেতে আদ্বিতীয় 
লোক সকলের এবং পশু পক্ষী বৃক্ষ লত৷ পুষ্প তস্বরুপ চনত করিতেন অশ্থারোহণে 


€ গজচালানে আদ্বিতীয়। 
দীনেশ চল্দ্ু সেন, এ, প2ঃ ১৬৭৮ 


(৩) ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ পাদরি মানওয়েল দা আসুমচাম লিখিত 
কপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রচ্ছের বাংলার নমুনা । এ গ্রন্থ রোমান হরফে লেখা । 

'লুঁসিয়া এত দুঃখের মধ্যে একলা হইয়া রোদন করিয়া ঠাকুরাণীর অনুগ্রহ 
চাহিল ঃ কাঁহলঃ ও করুণাময়ী মাতা, আমার ভরস৷ তুম কেবল; মুনিষ্র 
অলক্ষয আছি আমি; অথচ আশা রাখ যে তুমি আমারে উপায় দিবা । আমার 
কেহ নাহ, কেবল তুমি আমার, এবং আমি তোমার ; আম তোমার দাসী; 
তুমি আমার সহায়, আমার লক্ষ্য আমার ভরসা ।' 

(৪) দোম এন্তোনিও নামে একজন ধর্মান্তরিত খ্রীষ্টান ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লেখেন 
ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথালক সংবাদ" ৷ এ গ্রন্থের ভাষার নমুন৷ £ 

'রামের এক স্ত্রী তাহান নাম সীতা, আর দুই পুন্লো লব আর কুশ তাহান ভাই 
লকোন। রাজা অযোধ্যা বাপের সতে॥ পাঁলতে বোনবাসী হইয়াছিলেন, 
অহাতে তাহান স্ত্রীরে রাবোণে ধাঁরয়৷ লিয়াছিলেন, তাহান নাম সীতা, সেই স্ত্রীরে 
লঙ্কাত থাকা আনতে বিস্তর যুর্দো করিলেন।' 


(১) 


কাঁবতা। 


০০০ 


(২ 


(৩) 


(8) 


(৫) 


সংযোজন ১৭৭ 


সংযোজন--৬ 
প্রাক্‌-পলাশী যুগে বাংলার সংস্কৃত কবি ও 
জমিদারদের সংস্কৃত রচনার নমুন! 
কৃষচন্দ্রের সভাকববি গুপ্তিপাড়ার বাণেশ্বর বিদ্যালগ্কার প্রণীত সংস্কৃত 


(১) 
সাগর সম্ভতি সম্ভরণেচ্ছয়। প্রচীলতাতিজবেন হিমালয়াৎ। 
ইহ হি মন্দমুপৈতি সরস্বতী-যমুনায়। বিরহাদিব জাহবী ॥ 
(২) 

শিবস্য নিন্দয়৷ তু যত্যেজদ্‌ ্্ স্বকীয়ম। 
তদজ্ঘ্‌ পঙ্কজদ্বয়ং শবে শিবে কিমন্তুতম্‌ ॥ 

কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্রের জন্মাদনে পতৃবন্দন৷ মূলক শ্লোক । 
প্রজানামীশত্বাৎ সাঁললনিধি কন্যাদূততয়া 
বিভূত। যুস্তত্বাদ ধিহরিমহেশৈশ্চ সমতা । 
তবাস্তে ভুপোঘাচ্চিতচরণ তেষাং পুনরহে। 

ন চন্রিত্বং কাঁস্মন্‌ ত্বায় জনক নত্যং ভ্রিতয়তাং ॥ 

রাজ। কৃষণচন্দ্রের আশীবাদ শ্লোক । 
ভস্ত্যা নির্মলয়া তথ৷ কবিতয়া পূজোপচারাদিনা 
প্রীতোহহং ভবতাং সতাং প্রতিদিনং প্রাণাধিকানাং তথা । 
প্রীতি্মিত্ন কলন্রসন্তাতি গনৈঃ পুন্রৈশ্চিরং জীবাভি__ 
স্তেষামপ্যনুবাসরং ভবতু সা যুন্মাসু ভান্তঃ স্থির। ॥ 

মধ্যম রাজকুমারের সংস্কৃত কবিতা । 

ভূদেবেন্দ্রং মহীন্দ্রং গুণগণণনিলয়ং রাজরাজেন্দ্র সংন্ঞং 
নানাশান্ত্রাভিরামং নিখিলজনহিতং ধীর ধীরং সুসেব্যম। 
শ্রীমস্তং ধর্মরূপং হারহর চরণান্তোজযুগ্ৈক চিন্তং 

ধ্যাত্বা স্ৃত্বা শরণ]ং নৃপমুকুটমণিং তাতমগ্রং নমামি। 


কানষ্ঠ রাজকুমারের কবিতা । 
প্রেষিতং ভান্ততঃ স্তোকং পূজোপকরণং পিতঃ। 
গৃহাণ কৃপয়া ভূপ ভূপালভালভূষণ ॥ 
নৃপাতিগ্ণ কিরীটস্থায় রত্রংশুজালৈ__ 
দিন করকরা 'বস্বেঃ শোভিতং লোভিতণ। 
প্রণতজন সমূহস্ান্ত মাধবাঁকপানাং 


জনকপদ সরোজং সাদরোহহং নমামি ॥ 
সন্্ঃ কার্তিকের চন্দ রায়, ক্ষিতীশ বংশাবলণ চারত, 


৯ 


১০৮ প্রাকপলাশী বাংলা 


সংযোজন--৭ 
দাসথতের প্রতিলিপি 
৭ শ্রীশ্রীরাম 
সন ১৭৩৫ 
ইয়াদী 'কর্দসকল মঙ্গলালয় শ্রীগাছপার কোরর্ণের 'ফারাঙ্গ শুচরিতেষু 
[লখীতং শ্রীআত্মারাম বাগদীকস্য ছোকর৷ 'বিকুয় পণ্রামদং কাধ্যণ্যণ আগে আমার 
বেটা নান শ্রী সামা বাগদী ছোকরা বএশ আট বংসর বর্ণ কালা ইহার ?কম্মত 
মান্দরাজী ৭: সাততঙ্কা পাইয়া আম সেংছাপ্বক তোমার স্থানে বিক্রয় করিলাম 
তুম ইহারে বাঁত্জর ক্রিন্তাউ করিয়া খোরাক পোষাক দয়া আপন খেদমতে 
রাখহ এই ছোকরার দান 'বব্ুয়ের সন্তাধিকার তোগার আমার সাঁহত এবং আমার 
ওয়ারীসের সাহত এই ছোকরার কোন এলাকা নাই এই করারে ছোকর৷ বিক্রয় 
করিলাম ইত সন ১১৪২ এগার দত ব্যাল্িষ শাল তারিখ ১৭ সতরঞ্ী জ্োষ্ঠ 
মাহ ২৮ মাই সন ১৭৩৫ সাল। 


হলঃ সুধীর কুমার মিত্র, 'হুগলপ জেলার ইতিহাস ও 
বঙ্গ সমাজ, প্রথম খণ্ড, পুঃ ২৮৮ 


১১০১ (১৬৯৫) সনের ১১ই কার্তিক তারিখের 
একখানি আত্মবিক্রষ পত্রের প্রতিলিপি। 


আত্মবিক্রষ্ব পত্র 


রূপৈয়া ওজন 
দশ মাষ। 
নিশান সহী । 


মহামাহম শ্রীযুস্ত রামেশ্বর 'মন্ত মহাশয় বরাবরেবু 'লাখত শ্রীসনাতন দত্ত 
ওলদ গোপীবল্লভ দত্ত সাঁকন মৌজে বানয়াজঙ্গ মামুলে পরগণে ময়মনাঁপংহ 
সরকার বাজুহায় কস্য আত্মবিক্রয় পন্রমিদং কার্য আগে আমি আর আমার স্ত্রী 
শ্রীমতী বিবানাক্পি দাসী এই দুইজন কহত সালিতে অন্নোপহতী ও কর্জোপহতি 
কমে নগদ পণ ৯ নয় রূপেয়া পাইয়৷ তোমার স্থানে স্বেচ্ছাপ্রক আত্মবিক্রয় হইলাম-_ 
ইত তাং ১১ কাত্তিক সন ১১০১ বাঙ্গলা মোতাবেক ১& সহর রবিনৌয়নন সন 
৩৯ জলুষ। 
শ্রীমতী 'বিবানাশ্ন দাসী 
কস্যাঃ সম্মত ঃ 
শ্রীসনাতন দত্ত কস্য নিসান সহী । 
সুরঃ সুধার কুমার মিত্র, 'হুগলণী জেলায় ইতিহাস ও . 
বঙ্গলমাজ প্রথম খণ্ড, পু: ২৮৬-২৮৭। 


